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সূচিপত্র 


হু : ইলমে মুস্তালাহ্‌ ও এর ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্স্থাবলী 


[ইল্মে মুস্তালাহ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তার বিভিন্ন 
স্তর, হাদীসের পরিভাষার ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গর স্থাবলী, 
প্রাথমিক ধারণা |] 


: খবর 

: সনদের মানদণ্ডে খবরের প্রকারভেদ 
: খবরে মুতাওয়াতির 

- খবরে আহাদ 


[মাশহুর, আযীয, গারীব। 
সবল ও দুর্বল হিসেবে খবরে আহাদ এর প্রকারভেদ 


: খবরে মাকবৃূল 
: মাকবুল এর প্রকারভেদ 


কারীনার ভিত্তিতে খবরে আহাদ-এর গ্রহণযোগ্যতা] 


. আমল হিসেবে খবরে মাকবুল-এর প্রকারভেদ 


[মুহকাম ও মুখতালিফ হাদীস, নাসিখ মানসুখ হাদীস 


: খবরে মারদুদ 


খবরে মারদৃদ-এর কারণসমূহ 


: যঈফ 
. সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মারদৃদ মুআল্লাক, 


মুর্সাল, মু"দাল, মুনকাতি, মুদাল্লাস, মুরসালে খাফী, 
মুআন্‌ আন ও মুআন্নানা 


* রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মাধদুদ 


[মাওবু, মাত্রূক, মুন্কার, মা'রূফ, মুআল্লাল, সিকাহ্‌ 
সনদের মধ্যে সংযোজন, মুষ্তারিব, মুসাহ্হাফ, শায 
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[চার] 


| ও মাহফুয, রাবী অপরিচিত হওয়া, বিদআত, সৃউল 


হ্ফ্ি 


: মাকবুল ও মারদুদ এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত খবর 
: সনদের শেষাংশ হিসেবে খবর-এর প্রকারভেদ 


[হাদীসে কুদসী, মারফূ', মওকুফ, মাকতৃ] 


: মাকবৃল ও মারদৃদ-এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য 


রিওয়ায়াত [মুস্নাদ, মুত্তাসিল, সিকাহ্‌ রাবীর অতিরিক্ত 
বর্ণনা, ই'তিবার, মুতাবি ও শাহিদ! 


: গ্রহণযোগ্য রাবীর গুণাবলী এবং জার্হ ও তা'দীল 


: জার্হ ও তা'দীল-এর বিভিন্ন স্তর 

: রিওয়ায়াত ও তার আদাব এবং হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি 
: রিওয়ায়াত সংরক্ষণ ও হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি 

: হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি . 

: হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ও তার বর্ণনার শব্দাবলী 

: হাদীস লিখন, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন 

: হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি [ও 


গারীবুল হাদীস 


: রিওয়ায়াতের আদাব 

: মুহার্দিস-এর আদাব বা গুণাবলী 
: হাদীস শিক্ষার্থীর আদাব বা গুণাবলী 
: সনদ সম্পকীয়ি বিষয়াদি 

: সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াদি 


[সনদে “আলী ও নাধিল, মুসালসাল, বয়োকনিষ্ঠদের 
থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত, পুত্র থেকে পিতার 
রিওয়ায়াত, পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত, 
সমবয়সীদের পরস্পরের রিওয়ায়াত, সাবিক ও লাহিক] 


: রাবীগণের পরিচয় 


[সাহাবীগণের পরিচয়, তাবিঈগণের পরিচয়, 


ভাই-বোনদের পরিচয়, মুত্তাফিক ও মুফতারিক, 
মু'তালিফ ও মুখতালিফ, মুতাশাব্হি-এর পরিচয়, 
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পাচ] 


মুহমাল-এর পরিচয়, মুবহামাত-এর পরিচয়, 
উহ্দান-এর পরিচয়, একাধিক নাম অথবা গুণসম্পন্ন 
রাবীর পরিচয়, একক নাম, উপনাম ও লকব-এর 
পরিচয়, উপনামে প্রসিদ্ধ রাবীগণের পরিচয়, লকব-এর 
পরিচয়, পিতা ছাড়া অন্যের সাথে সম্পৃক্ত রাবীগণের 
পরিচয়, প্রকাশ্যের পরিপন্থি নসব-এর পরিচয়, 
তাওয়ারীখুর-রুওয়াত বা রাবীগণের জীবন বৃত্তান্ত, ক্রি 
দেখা দিয়েছে এমন সিকাহ্‌ রাবীগণের পরিচয়, আলিম 
ও রাবীগণের বিভিন্ন স্তরের পরিচয়, আযাদকৃত রাবী 
এবং আলিমগণের পরিচয়, সিকাহ্‌ ও দুর্বল রাবীগণের 
পরিচয়, রাবীগণের জনুস্থান ও দেশের পরিচয় ] 

এগ্রন্থে ব্যবহৃত ইলমে হাদীসের পরিভাষাসমূহ।] 
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প্রকাশকের কথা 

মহান আল্লাহর বাণী আল-কুরআন এবং মহানবী-(সা)-এর কর্থা, কর্ম ও অনুমোদন 
তথা সুন্নাহই হচ্ছে মুসলিম জীবনের চলার পাথেয় । জীবনের চলার পথে একজন 
মুসলমান তাই যে কোন সমস্যার সমাধান সন্ধান করেন পবিত্র কুরআন এবং মহান. 
রাসূলের পথ-নির্দেশনার মাঝে । পবিত্র কুরআন হলো নীতি নির্ধারক, আর রাসূল 
(সা)-এর সুরাহ হলো এর সঠিক বাস্তবায়নের পন্থা । যে কাজ রাসূল (সা) যেভাবে করে 
দেখিয়েছেন, যেভাবে সাহাবা কিরাম (রা)-কে করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা সাহাবা 
কিরামের যে সমস্ত লাজকে তিনি মৌন অথবা সরব সম্মতিদান করেছেন, তারই নাম 
হলো৷ সুন্নাহ-যা মুসলিম উন্মাহর জন্য অবশ্য পালনীয় । 

আল্লাহ্‌-রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী ও সুবিধাবাদী মানুষের কমতি ছিল না.কোন 
সুপেই । হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে জাল ও বানোয়াট হাদীসের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। 
করতে, এমনকি কিছু লোক নিজের পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যেও মহানবী (সা)-এর নামে 
জাল হাদীস রচনা করল। | 

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে একদল নিবেদিতপ্রাণ হাদীস গবেষক . মহানবী 
(সা)-এর সমস্ত হাদীসকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহকে একত্র করার কাজ 
শুরু করেন এবং একইসঙ্গে হাদীসের শুদ্ধাণুদ্ধ যাচাই বাছাই করার জন্য কিছু নীতিমালা 
প্রস্তুত করলেন । তারা সাহাবা কিরাম (রা) থেকে শুরু করে নিজেদের সময়কাল পর্যন্ত 
প্রায় পাচ হাজার হাদীস বর্ণনাকারীর জীবন বৃত্তান্ত, তথা জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষাকাল, 
উসতাদগণের নাম, ছাত্রদের নাম, ব্যক্তিগত চরিত্র কার কেমন ছিল, কার স্মৃতিশক্তি 
কোন্‌ বয়সে কেমন ছিল ইত্যাদি সামধিক বিবরণসহ এক বিশাল কর্ম সম্পাদন করেন। 
“আসমাউর রিজাল" শীর্ষক এ ধরনের পুস্তক আজও সারা পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বীর 
কাছেই বিস্ময়কর । কেউই পারেনি মুসলমানদের এ বিশাল কর্মের অনুরূপ কোন কর্ম 
সম্পাদন করতে । 
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সাত] 
রিয়াদ ইবন সার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমে হাদীসের তধ্যাপক ড. মাহমুদ 
আত-তাহ্হান হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণের মানদণ্ড “তাইসিরু যুস্তালাহুল হাদীস' শীর্ষক 

এ পুস্তকটি আরবিতে রচনা করেন। বাংলাভাবী সুধী পাঠকবৃন্দ সমীপে সহীহ হাদীস 
চেনার মানদণ্ড হিসেবে পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ 
জামালউদ্দীন এবং সম্পাদন করেছেন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম । মহান 
আল্লাহ্‌ সবাইকে উত্তম প্রতিফল দান করুন। 

_ বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টার কোন ক্রটি ছিল না, তবুও 
প্রথম প্রকাশহেতু এতে-মুদ্বণ বিভ্রাট থেকে যাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। সুধী পাঠকের 
দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের জানানোর 
জন্য অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংক্করণে তা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা যায় । 

মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। 
. পরিচালক 
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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| উপক্রমণিকা 
ইলমুল মুসতালাহ বা হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক শাস্ত্রের উৎপত্তি 
এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও এর ক্রমবিকাশের ধারা : 


ইলমুল মুস্তালাহ্‌-এর প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
প্রনিধানযোগ্য সংজ্ঞাসমূহ 
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[নয়] 


ও আদর্শ এবং তার কথা ও কাজ, হিদায়াত এবং উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ । এ 
কারণেই ইসলামী শরীআতে পবিত্র কুরআনের পর পরই এবং কুরআনের সাথে সাথেই 
সুন্নাহ বা হাদীসের গুর্‌ অনস্বীকার্য । আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করা যেমন রাসূলের 
আনুগত্য বা বাস্তব অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়, তেমনি সুন্নাহ বা হাদীসকে বাদ দিয়ে 
আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আন্মল করাও অসন্ভব ৷ এ কারণেই পবিত্র কুরআনে রাসূলের 
অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
41160519০91 ৮5 ০০ “যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল বস্তুত সে 
আল্লাহর আনুগত্য করল” (সূরা নিসা :৮)। 

কুরআন যেভাবে তার নাধিলের সুচনা থেকে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়, হাদীস 
ঠিক এমনিভাবে রাসূলের (সা) যুগে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও তিনটি শক্তিশালী 
সুত্র-মাধ্যমে তা আমাদের কাছে এসে পৌছেছে : (১) উম্মতের নিয়মিত আমল; 
(২) রাসূলের লিখিত ফরমান, বিভিন্ন সাহাবীর নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস 
ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস কণ্ঠস্থ করে স্ৃতির ভাণ্তারে সঞ্চিত রাখা এবং পরে বর্ণনা. ও 
অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার । ূ্‌ 

প্রথম যুগে নিয়মিতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা না হলেও রাসূল (সা)-এর 
অনুমতিক্রমে বহু সংখ্যক হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। দ্বিতীয় হিজরী 
শতকের শুরু থেকে এ আন্দোলন একটা নতুন মোড় নেয়। তবে নিয়মিতভাবে হাদীস, 
লিপিবদ্ধ করার কাজটি ব্যাপকভাবে চলে তৃতীয় যুগে । এ যুগটিকে আমরা চিহ্ন 
করতে পারি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত । 

এ যুগে রাসূল (সা)-এর উক্তি এবং সাহাবা ও তাবিঈগণের উক্তির মধ্যে পার্থক্য 
করা হয়। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় । নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে 
্াপ্ত হাদীসের পৃথক পৃথক সংকলন করা হয়। এ তৃতীয় যুগে সংগৃহীত হাদীসের বিপুল 
স্তুপ থেকে সহীহ ও নির্ভুল হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের কাজও শুরু'হয়ে যায়। এ 
যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বিশেষ করে এ জন্য দেখা দেয় যে, ইতোমধ্যেই একদল 
লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। মাওযু' (মিথ্যা) হাদীসের 
এ ফিতনা চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এবং সহীহ, হাসান, যঈফ ও মাওযূ (মিথ্যা) 
হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য আমাদের মুহাদ্দিসীনে কিরাম এক নিখাদ 
নীতিমালা প্রণয়ন করেন। শত সহত্র মুহাদ্দিস তাদের সমগ্র জীবন এ মহান কাজে ব্যয় 
করেন এবং এ কাজকে তারা নিজেদের জীবনের একক মিশন ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ 
করে নেন। হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ থেকে এ যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু হয় 
এবং তৃতীয় যুগে এ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। সহীহ হাদীস বাছাই ও হাদীস 
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যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ যুগে মুহাদ্দিসগণ একশটিরও বেশি ইলমের ভিত্তি 
স্থাপন করেন। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- “মুস্তালাহ্‌ আল-হাদীস ।” 

ইলমু মুসতালাহ আল: হাদীস' আমাদের দেশে এ শাস্ত্রটি “উস্ূলে হাদীস নামে 
সমধিক প্রসিদ্ধ । একে ইলমে হাদীসও বলা হয়ে থাকে । এ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম । 
এর মাধ্যমে সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা তথা হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের অতি 
_ সুক্মাতি সুক্ষ নিয়মকানূন সবিস্তারে জানা যায়। হাদীস যাচাই-বাছাই-এর ক্ষেত্রে 
আমাদের মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে বিজ্ঞানসম্মত মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন, বিশ্ব 
ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যায় না। এমন কি আজ পর্যন্ত অপর কোন 
জাতিই এরূপ কোন নির্ভরযোগ্য নীতিমালা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ 
তা'আলা এসব উলামায়ে কিরামের উপর তার রহমতের অশেষ ধারা বর্ষণ করুন। এবং 
এ মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার জান্নাত দান করুন। 

উসূলে হাদীস বা মুসতালাহ আল-হাদীস-এর উপর আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের ওপর তথ্যবহুল কোন গ্রন্থ নেই বললেই চলে । অথচ 
বাংলা ভাষায় এরপ গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন । এ প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেই 
রচিত ৬.১১-৯|। ৮1৮৮ ১৯০০১ গ্রন্থটি বাংলায় “হাদীসের পরিভাষা নামে' 
অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় । এগ্রস্থটি কলেবরে সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়ের 
ধারণক্ষমতার বিচারে এটি ব্যাপক ৷ এতে ইল্মে হাদীসের মৌলিক পরিভাষার উপর 
আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সহজ-সরল এবং সকলেরই 
বোধগম্য । মূলত ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
লেখক এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন৷ কেননা সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
“হাদীস বিভাগে" অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন । মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
থাকাকালীন তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ইব্নুস্‌ সালাহ রচিত “উলুমুল হাদীস' এবং নববী 
রচিত “আত্-তাক্রীব গ্রন্থ দু'বানি বুঝতে শিক্ষার্থীদের খুবই কষ্ট হতো । অথচ গ্রন্থ 
দু'খানি এ বিষয়ের উপর রচিত অমূল্য সম্পদ হিসেবে রিবেচিত । তাই তিনি 
শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। লেখক 
গ্রন্থটিকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন । আবার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অধীনে 
প্রয়োজনানুসারে একাধিক “পরিচ্ছেদ' ও 'পাঠ' শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। এতে 
প্রত্যেকটি বিষয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের রেফারেন্সও দেয়া হয়েছে। 
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559988 এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
ও এর বিভিন্ন স্তর 
অনুসন্ধানী পাঠকের একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীস গ্রহণ করার মানদণ্ড ও. 
তা রিওয়ায়াত করার মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং হাদীসেই বিদ্যমান ।. কুরআন 


-13১৮4510 +--4০14০0৯0119৮৭ 0501 485 
হে ঈমানদারগণ' । কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে 
আসে তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও ।১ 
হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
05522551588515515255-25181015 নিরকি বা 


৬৯ ১৮ ০৭14৯8৮৯ স১৯2৩১ ৮৪৬৮০৮০১৮ পক 
-488 ০০ 488০০৮৯০৩৪৪ 


চে 


ভি রিরেনিহির লো আতগের তা হরর তেপরের কাছে) বের? 
শুনলো, সেরূপ পৌছিয়ে দিল। আল্লাহ তার মুখমগ্ুল আলোকোত্তাসিত করুন । এমনও 
হয়ে থাকে যে, যার নিকট হাদীস পৌছানো হয় তিনি শ্রোতা (রাবী) অপেক্ষাও অধিক 
প্রজ্ঞাঝান হন।২ অপর বর্ণনায় এসেছে জ্ঞানের বহু ধারক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান 
পৌছান, যিনি তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার ৷ অন্য বর্ণনায় এসেছে, জ্ঞানের বহু 
ধারকই প্রকৃত সমবদার নয়।৩ | 

কুরআন কারীমের উল্লিখিত আয়াত ও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণ 
করার ক্ষেতে এবং-তা সৃতি পটে 'যারণগন্ধতি ও অন্যের নিকট পৌছানোর ব্যাগারে 
চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। 

হাদীস বর্ণনা ও তা গ্রহণ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহ্‌ তা'আলা ও 
তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন 


১ সুরা আল হ্জুরাত : ৬ 

২. তিরমিযী, কিতাবুল ইল্ম-ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 

৩. অন্য রিওয়ায়াতে ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে শুধু হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইমাম 
আহমাদ হাদীসটি সংকলন করেছেন। 


%/৬7%%.%78%1019110911.00] 


(0017191715 


১২ হাদীসের পরিভাষা 


করেছিলেন। বিশেষ করে যখন বর্ণনাকারীর.সতাতা নিয়ে সংশয় দেখা দিত। তাদের 

এই নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করেই সনদ সংক্রান্ত বিষয় ও এর মূল্যায়ন ধারা প্রবর্তিত হয়; 

এবং এর আলোকেই হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জনের মাপকাঠি স্থির করা হয়। 
ি77755777 


৪8১০8 ০৩ 


৮০০2০95১৮9৭ ০৮৮5৮ ২75. 
এ -2১৯ ১৯১০১১৫৮৭1৮ ০৭! 

এমন এক সময় ছিল নদখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু 
পরে যখন ফিতনা দেখা দিল তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা 
কোন ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছো আমাদের কাছে তাদের নাম বর্ণনা 
কর। তাতে দেখা যাবে তারা আহুলে সুন্নাত কিনা? যদি তাঁরা এই সম্প্রদায়ের হয় 
তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদআতী তাহলে 


' তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না ।» 


অতঃপর বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত না হয়ে কোন 
হাদীস গ্রহণ না করার রীতি প্রচলিত হয়; এবং ফলশ্রুতিতে ইলমুল জার্হ ওয়াত তা"দীল 
নামক সমালোচনা শাস্ত্রের উত্তব ঘটে । এরপর থেকে শুরু হয় বর্ণনাকারীদের 
যাচাই-বাছাই এর কাজ- হাদীসের সনদ মুস্তাসিল অথবা মুনকাতি কিনা, হাদীসের মধ্যে 
অম্পষ্ট-সৃক্ষ্ম কোন দোষ ক্রটি আছে কিনা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঞ্খভাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে কোন কোন রাবী সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু 
প্রাথমিক অবস্থায় সমালোচিত রাবীর সংখ্যাও ছিল কম। 
£পর আলিমগণ এ বিষয়ের বিস্তৃতির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। ফলে 
হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়েরই উদ্ভব ঘটে, যেমন-হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 
বর্ণনা পদ্ধতি এবং মানসুখ (রহিত) হাদীস থেকে নাসিখ (রহিতকারী) হাদীস 
চিহনিতকরণ কৌশল ইত্যাদি । তবে তখন পর্যন্ত আলিমদের মধ্যে এ বিষয়গুলোর চর্চা 
মৌখিকভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
অতঃপর এর আর একটি পর্যায় অতিবাহিত হলে এ বিষয়গুলো লিখিতভাবে 
সংরক্ষিত হতে থাকে, কিন্তু তা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নয়, বরং অন্যান্য বিষয়ের গ্রস্থাদির 
নি জানবার সরনাযাতি ইলমুল 


8. সহীহ্‌ মুসলিমের যুকাদ্দিমাহ্‌। 
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ফিক্হ এবং ইলমুল হাদীস এর ন্যায় বিষয়গুলোর সন্নিবেশ । এ ধরনের গ্রন্থের দৃষ্টান্ত 

হচ্ছে, ইমাম শাফিঈ (র)-এর কিতাবুল উম্ম ও আররিসালাহ্‌-। 

পরিশেষে এ বিষয়গুলো যখন পরিপন্কতা লাভ করে এবং পরিভাষাগুলো স্থিতিশীল 
হয়ে ওঠে আর প্রত্যেকটি বিষয় যখন অন্যান্য বিষয় থেকে স্বাতন্ত্র্য, পেয়ে যায়, তখন 
আলিমগণ হাদীস সংক্রান্ত পরিভাষা শাস্ত্রের ওপর পৃথকভাবে গ্রন্থ রচনা করেন । এটি 
হলো হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা । এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা 
করেন কাষী আবু মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আর 
'রামুহ্রামযী মৃত্যু : ৩৬০-হি.)। তার গ্রন্থের নাম হচ্ছে আলমুহাদ্দিসুল ফাসিলু বাইনার 
রাবী ওয়াল ওয়ায়ী।- (৮০1১11১ ১1১]। ১১২ 4০৮৮৭ ০৯৯1) তখন 
থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইলমুল হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, 
তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রচ্থসমূহের নাম এখন আমরা উল্লেখ করবো । 


হাদীসের পরিভাষার ওপর রচিত প্রসিদ্ধ রচনাবলী 

১. আলমুহাদ্দিসুল ফাসিলু বাইনার রাবী ওয়ালওয়ায়ী (৬,৯11 
৬৪11৩ 31১। ১৪: 4০০11) : এ খরন্থখানা প্রণয়ন করেছেন কাষী আবূ 
মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আররামুহুরামধী (মৃত্যু : ৩৬০ 
হি.)। কিন্তু তিনি এতে হাদীসের পরিভাষাসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেননি । আর 
কোন বিষয়ের গোড়া পত্তনকারীর অবস্থা অধিকাংশ সময় এরূপই হয়ে থাকে। 

২. মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (৬:৯1 (৬০ ২১০) ; এ গ্রন্থের 
প্রণেতা হলেন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাকিম নীসাপুরী (মৃত্যু : 
৪০৫ হি.)। কিন্তু তিনি এর অধ্যায়সমূহ সুবিন্যস্ত করেননি এবং সঠিকভাবে গ্র্থ বিন্যাস 
পদ্ধতিও অনুসরণ করেননি । 

৩. আলমুস্তাখরাজু আলা মা“রিফাতি উলৃমিল হাদীস (০১-১.|| 
০১৮০৭1। ৮১০ ২০৮টি ৮৮৪) 2 এ খ্রন্থখানা রচনা করেছেন আবূ নাঈম 
আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইসপাহানী (মৃত্যু : ৪৩০ হি.)। ইমাম হাকিম তার 
“মাঁরিফাতু উলৃমিল হাদীস" গ্রন্থে এ বিষয়ের যেসব মূলনীতি উল্লেখ করেননি, এতে তা 
সংকলন করা হয়েছে । এতদসন্ত্বেও এ গ্রন্থে তিনি এমন কিছু বিষয় বাদ দিয়েছেন, যা 
পরবতী্দের জন্য সংকলন করা সম্ভব । | 

৪. আলকিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াহ (ে:1১১1।৮-5 / ব:%.10: 
এ গ্স্থখানা প্রণয়ন করেছেন, আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত (মৃত্যু : 
৪৬৩ হি.) ধিনি আল-খতীব আল-বাগদাদী নামে সমধিক পরিচিত । 
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এটি পরিভাষা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ । এটি হাদীস 
ব্ণনাশাস্্ের গ্রামার বা মূলনীতিমালার বিশ্লেষণ এবং এ গ্রস্থটিকে এ বিষয়ের সরচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। 

৫. আলজামিউ লিআখলাকির ব্াবী ওয়া আদাবিস্‌ সামি (-.৯)। 


&৮০1-11 51513 ৩1১1 3৯৯১) : এ খ্স্থখানাও পূর্বোক্ত গ্রস্থকারের রচনা । এ 
গ্রন্থে হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে যেমনটি এর নামকরণ 
থেকেই প্রতীয়মান হয়। সুবিন্যস্ত অধ্যায় সংযোজন ও মূল্যবান বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে 
এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। তাছাড়া গ্রন্থকার ইলমুল হাদীসের প্রতিটি বিষয়ের উপর 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রচনা করেছেন । প্রসঙ্গত হাফিয আবূ বকর ইবনে নুকতা এর উক্তি - 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি বলেছেন, “খতীব বাগদাদীর পরে যেসব মুহাদ্দিসীনে 
কিরাম এ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তারা সকলেই এগ্রস্থের সহযোগিতা গ্রহণ 
করেছেন ।” 

৬.আল্‌ ইলমা ইলা মা“রিফাতি উসৃলির রিওয়াতি ওয়া তাকয়ীদিস সীমা 
(6৮৮11 এলাড5ও বত) ০৬৮০ 2৯০শটি 11 6৮151) : এ খ্রন্থথানা 
প্রণয়ন করেছেন কাষী আয়ায ইবনে মুসা আল ইয়াহ্‌সাবী (মৃত্যু : ৫৪৪ হি.)। ইলমুল 
হাদীসের সব পরিভাষা সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়নি । বরং হাদীস সংরক্ষণ ও 
বর্ণনা পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিনতু 
গ্রন্থবিন্যাস ও বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় বিন্যাসের বিচারে এটি বেশ সুন্দর একটি গ্রন্থ। 

. ৭. মা-লা-ইয়াসাউল মুহাদ্দিসু জাহলাহু (44 ২৯41 ৫₹-৮2১০) : 
এগ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আবূ হাফস উমর ইবনে আবদুল মাজীদ (আল মিয়াজী (মৃত্যু : 
৫৮০ হি.)। এটি একটি আংশিক সংকলন । তাই এর উপযোগিতাও কম। 

৮. উলৃমুল হাদীস (৬.১৯£। ১৬:-০) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আবু আমর 
উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ শাহারযূরী, তিনি ইবনুস. সালাহ নামে পরিচিত 
মৃত্যু: ৬৪৩ হি.)। এ গ্রন্থখানা “মুকাদ্দামাতু ইবনুস্‌ সালাহ' (১১1 3০৪ ৮ 
০১১০1) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমুল হাদীসের পরিভাষার উপর রচিত গ্রন্থের 
মধ্যে এটি সর্বোত্তম । খতীব বাগদাদী এবং তার পূর্বেকার গ্রন্থে যেসব বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে 
সন্নিবেশিত ছিল এ গ্রন্থে তিনি তা একত্রিত করেছেন । সুতরাং উপযোগিতার বিচারে 
এটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ । কিন্তু গ্রন্থ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটি সুবিন্যস্ত নয় । কেননা তিনি 
এতে বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। এতদসর্তেও পরবর্তী উলামায়ে 
কিরামের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । পরবতীতে অনেক লেখক একে আরো 
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হাদীসের পরিভাষা | ১৫ 
সংক্ষেপ করেছেন, আবার কেউ পদ্যাকারে পেশ করেছেন। কেউ এর সমালোচনা 
করেছেন আবার কেউবা করেছেন সমর্থন । 

৯. আততাকরীবু ওয়াততাইসীর, লি মা“রিফাতি সুনানিল বাশীরিন্নাধীর 
(১:১1 ১:৮1) ০১০ 2৬০] ১৪৮০৮০11৩ ৮৮৪০৪০1) : এ খন্ছের 
প্রণেতা হলেন, মুহিউদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে শারাফ আন্নববী রে) [মৃত্যু : ৬৭৬ হি.)। 
এটি ইবনুস সালাহ রচিত উলুমুল হাদীস-গ্রস্থের সার সংক্ষেপ । এটিও উত্তম গ্রন্থ কিন্তু 
এর কোথাও কোথাও ভাষার দুর্বোধ্যতা রয়েছে। 

১০. তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন্‌ নববী" (৬৮ 51১41 ৮৫১১ 
জে 8৮৬85 

ইবনে আবূ বকর আসসুযতী মৃত্যু : ৯১১ হি.)। এটি “তাকরীবুন্‌ নকীব' গন্থের ব্যাখ্যা 
চ05052-254 
বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন। 

১১. নাযমুদ্‌দুরারি ফী ইলমিল আছার (১ ১/০ ৪ ১১০14): এ 
রস্থের প্রণেতা হলেন, মাইনুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনে আল হুসাইন আল ইরাকী (মৃত্যু : 
৮০৬ হি.)। এটি আলফিয়াতুল ইরাকী (৮51১ || ২2811) নামে প্রসিদ্ধ । ইবনুস 
সালাহ রচিত “উলৃষুল হাদীস, গ্রস্থটিকেই তিনি পরিমার্জিত আকারে উপস্থাপন 
করেছেন। এবং তাতে কিছু অতিরিক্ত গুরুতৃপূর্ণ বিষয় সংযোজন 'করেছেন। 
উপযোগিতার বিচারে এটিও একটি মূল্যবান গ্রন্থ । এর ওপর বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে। স্বয়ং লেখকের দু'টো ব্যাখ্যা গ্রস্থও রয়েছে। 

১২. ফাতহুল মুগীছি ফী শারহি আলফিয়াতিল হাদীস (৬. ৯ «|| চে৪ 
২০৪৯1| ২2811 ০১৭ ৮৪) £ এটি রচনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান 
সাখাভী (মৃত্যু : ৯০২ হি.)। এটি “আলফিয়াতুল ইরাকী' গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবোন্তম গ্রন্থ 

১৩. ০7 
১৯১ এ ০1 ৮:৮৭ ৮৪) 2 এর প্রণেতা হলেন, হাফিয ইবনে হাজার আল 
আসকালানী, (মৃত্যু : ৮৫২ হি.)। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত একটি পুস্তক। 
কিন্তু উপযোগিতার বিচারে ও গ্রন্থ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটি অতুলনীয় । এতে লেখক 
বিষয়বস্তুর শ্রেণী বিন্যাস এবং গ্রন্থবিন্যাস পদ্ধতির অভূতপূর্ব এক ধারার সূচনা 
করেছেন। লেখক নিজেও এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। নুযহাতুন নযর 
(১৮১1 ২৯১) শিরোনামে অন্য লেখকগণও এর ওপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন। 
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১৪. আলমান্যূমাতুল বাইকুনিয়্যাহ (2১১৪ ১:11 ২১:11) : এটি 
প্রণয়ন করেছেন, উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল বাইকৃনী (মৃত্যু : ১০৮০ হি.)। এটি 
সংক্ষিপ্ত “মানযূমাত' বা “কবিতা গুচ্ছ' নামে পরিচিত । কারণ এতে মাত্র ৩৪টি পঙক্তি 
রয়েছে। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও সুপ্রসিদ্ধ উপকারী গ্রন্থের মধ্যে গণ্য । এর ওপরও বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ] | 

১৫. কাওয়ায়িদুত্‌ তাহ্‌দীস (০:৬৯ 31) ১০1৯৪) : এ গ্রন্থের প্রণেতা 
হলেন, মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আল কাসিমী মৃত্যু : ১৩৩২ হি.)। এটি অত্যন্ত 
মূল্যবান একটি গ্রন্থ । এ বিষয়ের ওপর আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে 
যা-উল্লেখ করলে এ গ্রন্থের কলেবর আরো বৃদ্ধি পাবে তাই সংক্ষেপে অতি প্রসিদ্ধ - 
কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেই শেষ করছি। সকল মুসলমান এবং আমার পক্ষ 
থেকে দু'আ : আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে এর বিদিময়ে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান 
করেন। 


প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞাসমূহ 
১. ইলমুল মুস্তালাহ (০4114) : হিরা 
০১১1৩ 4১৯৪]। ০৯৯ ০৮ ০৮11৩ ৮১৮) 1৬ (2 ০8০৯2 
ইলমুল মুস্তালাহ এমন একটি শাস্ত্রের নাম যার মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনের 
সাহায্যে কোন হাদীসের সনদ ও মতন গ্রহণ ও বর্জনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া 
যায়। 
২. আলোচ্য বিষয় : ১1১১৪ || ৯ ০৮ ০৮11১ ১১] 
গ্রহণ ও বর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে সনদ ও মতন সম্পর্কে "আলোচনা করা। 
৩. ফলাফল : এর মাধ্যমে সহীহ ও দুর্বল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা 
যায়। 
৪. হাদীস (৬:৯1) 
€ক) আভিধানিক অর্থ ০১১৬ 0৮1০ ৬৪১৮৯ ৮5 ৮ও 42১৯] 
_ ০০/৪]। 
ৃ হাদীস এর অভিধানিক অর্থ নতুন বন্তু। কিয়াস প্রেচলিত ধারণার) পরিপন্থী এর 
বহুবচন আসে আহাদীস' (.১১৮০1)। 
চিনি ১৩ 15 4001 51০০ ভে৮1) ৮1) ৮১০০ ৮৪ 
৮২8 31 ১৫৮55 ৩1 এ 31 ৭১৪০৪ 
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হাদীসের পরিভাষা - ১৭ : 


এমনসব বাণী, কর্ম, মৌনসম্মতি বা সমর্থন ও চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তাই হাদীস। 


৫. খবর (১১1) 

€ক) আভিধানিক অর্থ : (51 «*_৬৪-]| 

“খবর'-এর আভিধানিক অর্থ সংবাদ, এর বহুবচন 'আখবার' (১৮১১)। 

(খ) পারিভাষিক অর্থ : এর পারিভাষিক অর্থে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। 
যথা 

১. এটি হাদীসের সমার্থক শব্দ : অর্থাৎ পরিভাষায় হাদীস ও খবর এর অর্থ এক 
ও অভি্বি। 

২. বিপরীতার্থক শব্দ : সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ধিত হয়েছে তার নাম হাদীস । আর তিনি (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাকে বলা হবে 
খবর । 

৩. খবর হাদীসের তুলনায় ব্যাপকার্থবোধক : অর্থাৎ শুধু নবী-করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হাদীস। আর খবর হচ্ছে নবী 
করীমসহ সোললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণিত। 

৬. আছার (১১১1) : 

(ক) আভিধানিক অর্থ : কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ | 

(খ) পারিভাষিক অর্থ : পারিভাষিক অর্থে দু'টো অভিমত বর্ণিত হয়েছে। 

€১) এটা হার্দীসের সমার্থক শব্দ : অর্থাৎ পরিভাষায় হাদীস ও আছার এর অর্থ 
এক ও অভিন্ন। 

(২) বিপরীতার্থক শব্দ : অর্থাৎ সাহাবী কিংবা তাবিঈগণের বাণী বা কর্ম সম্বলিত 
বর্ণনা । 

৭. ইসলাদ (১৮০31) : ইসনাদের দু'টো অর্থ 

(ক) হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা বক্তা পর্যস্ত পৌছানো । 

খে) রাবীদের বিভিন্ন স্তরের পরম্পরা হাদীসের মতন পর্যস্ত পৌছান। এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে এটি সনদের সমার্থক শব্দ। 

৮. সনদ (১০০41) 

(ক) আভিধানিক অর্থ : বিটি হিরা ররর ১০1 

১ - 42৮12 একটাও 42911 4৮০৪ 
২ 
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নির্ভরযোগ্য । রাবীদের বর্ণনা পরম্পরাকে এজন্য সনদ বলা হয় যে, এর মাধ্যমে 
হাদীস নির্ভরযোগ্য হয় এবং রিওয়ায়াত গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারে এরই ওপর নির্ভর 
করা হয়ে থাকে । 
(খ) পারিভ'গ্ষিক অর্থ : টিটি রা রর ররর 
বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা, যা হাদীসের মতন তাহা) পর্যতত লৌছিয়ে দেয়। ্ 
৯. মতন (১০11) 
(ক) আভিধানিক অর্থ : ভূঁ-পৃষ্ঠের কঠিন ও উচু অংশ । 
. খে) পারিভাষিক অর্থ : সনদের সর্বশেষ প্রান্তের পরবর্তী কালাম (বা বাণী)। 
১০. মুসনাদ (৬১... ১11) : নেন অক্ষরে যবরসহ) 
কে) আভিধানিক অর্থ : এটি ইস্নাদ (১.1) থেকে ইস্সমে মাফউল। 
পিস নবি মে সে হর যারা রা 
_. (খ) পারিভাষিক অর্থ : মুসনাদ এর তিনটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। ক 
(১) এসব গ্রন্থকে মুসনাদ বলা হয়, যাতে সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়াতসমূহ 
8৬ হিনা 
. 4) & মারফু হাদীসকে মুসনাদ বলা হয় যার সনদ মুনসিল (হচ্ছি). 
-€৩) মুসনাদ ছারা 'সনদ' বুঝানো হয়েছে।-তখন এটি 'মাসদারে মরমী” হিসেবে 
গণ্য হবে। 
১১. সুসনিদ (১২... , 11) : (নুন অক্ষরে যেরসহ) " ১৮৯০ | 
সনির এ কিরে বলা হয বিনি নদসহকারে হী রিওরারাত বেন (সনদ 
_»ক্সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকুক কিংবা না-ই-থাকুক। ৮ | 
১২. মুহাদ্দিস (৬,১২1) : দিনা ইডি: যিনি প্রজ্ঞা ও 
বর্ণনার মাধ্যমে ইলমুল হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত। আর তিনি অনেক রিওয়ায়াত ও 
বিপুল সংখ্যক রাবীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। 


১৩. হাফিয (৬৯1 : এ প্রসঙ্গে দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে, 

€১) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এটি মুহাদ্দিস এর সমার্থক শব্দ । 
-**্ট(২) কারো কারৌ মতে হাফিষ মুহাদ্দিস এর চেয়ে উপরের স্তরের । কারণ, 
টিন হোন রি 

১৪. হাকিম (৩৮৯11) | না 

-"কোন:-কোন আলিমের মতে হাকিম হচ্ছেন সেই অহামতি, যিনি সমস্ত হাদীস 
সতত ৮55৮৮ 


স্তন 2 
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প্রথম অধ্যায় 
খবর 
প্রথম পরিচ্ছেদ : সনদের মানদণ্ডে বরের প্রকারভেদ 
ছবিতীয় পরিচ্ছেদ : খবরে 'মাকবৃল* বো হণীয় খবর), . 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খবরে 'মারদৃদ' বো কম গ্রহণ খবর) .. 
(চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিগ এ পনর - 


টিলার ভিি১০৬ তা 
আমাদের নিকট পৌছার দিক দিয়ে খবরকৈ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়,. 
১. সনদের প্রতিটি স্তরে যদি বর্ণনাকারীর সংশ্্যা নির্ধারিত নারি মিতা 
থাকে তবে সেই খবর বো হাদীস) হচ্ছে মুভাওয়াতির। - য় 
এ ক কারী সংখা ঘা কোন সংখ্যায় সীমিত হয়ে যায়। ত তে 
ক হা অক অল টান? 


হল "বাধ পা 
১ সঙ : ২০৯ কাত ছা 
জি ও ঠো ০০৮৯৪০০২৫৩৬, 


১4১১৮255১৬০) রা 
আরবী মুতাওয়াতির শব্দটি আত তাওয়াতুর (৯3 রর 
নফায়িল-অর্থ প্ররম্পরা, পর বাজান আলি 
০০৫০০০০০০৪০ ও িঠীিি 


৮, 
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২০ হাদীসের পরিভাষা 


(খ) পারিভাষিক অর্থ ; ৪০০৮০। ০-পও টাও ১০০ ১৩০ ০৪ 
- ৮৮৯৫1 ৮৮1০ ৯১৮15 
(মুতাওয়াতির এ খবরকে বলা হয়) যা এত বিপুল সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যে 
তাদের পক্ষে কোন একটি মিথ্যা বিষয়ে এক্যবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসন্তব। 
ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এমন সনদবিশিষ্ট হাদীস অথবা খবরকে মুতাওয়াতির বলা হয়, ষে 
সনদের সকল স্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তীরা সম্মিলিত বা 
| সর্বসম্মতভাবে সেই খবরটিকে মনগড়াভাবে তৈরি করে নিবে, এমনটি সুস্থ-স্বাভাবিক 
জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে। 


২. শর্তাবলী : উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রতিভাত হয় যে, কোন খবরই নিম্নের চারটি 

বিজ দত 

(ক) রিওয়ায়াতটি বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে। রাবীদেরু আধিক্যের 
সর্বনিষ্ সংখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এর সর্বনি্ 
খ্যা হলো দশজন ।€ 

খে) সনদের সকল স্তরেই এ আধিক্য বিদ্যমান থাকবে। 

(গ) তাদের মিথ্যা বিষয়ে এঁক্যবন্ধ হওয়া প্রকৃতিগতভাবে অসম্ভব মনে হবে।* 

(খ) তাদের বর্ণিত খবরটির ভিত হবে ইন্দ্রিয় নির্ভর । যেমন- আমরা শুনেছি 
(৮১২৯০) বা দেখেছি (৮১21১) অথবা স্পর্শ করেছি (৮১... 1) ইত্যাদি। কিন্তু 
তাদের বর্ণিত খবরটির ভিত যদি হয় বিবেক, যেমন-পৃথিবী পরিবর্তনশীল" তবে তা 
খবরে মুতাওয়াতির নামে আখ্যায়িত হবে না। | 

৩. হুকম : মুতাওয়াতির ঘ্বারা ইলমে যরুণরী তথা ইলমুল ইয়াকীন দেঢ় বিশ্বাস) 
অর্জিত হয়, যার সত্যতার বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যেমনটি হয়ে থাকে 
স্বীয় চাক্ষুস অভিজ্ঞায় অর্জিত বিশ্বাসে। 

চক্ষে দেখা একটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে যেমন কারো বিধা-সংকোচ থাকে 
না মুতাওয়াতিরের ব্যাপারটিতেও তন্রপ। একারণে প্রত্যেকটি খবরে মুতাওয়াতিরই 
মাকবূল বা গ্রহণযোগ) ৷ এর রাবীদের অবস্থা পর্যালোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। 

৪. প্রকারভেদ : খবরে মুতাওয়াতির দু'ভাগে বিভক্ত । যথা- 

(ক) মুতাওয়াতির লাফ্ষী (শব্দবাচক) : ৮ ৮111 ১51১০ *|1 (েব্দগগত 
মুতাওয়াতির)। 

(খে) মুতাওয়াতিরে মানুবী (অর্থবাচক) : ৬১» * 11 ১৩1১৩ * || অের্থগত 
মুতাওয়াতির)। 
৫.  তাদরীবুর রাবী, ২য় খ. পৃ. ১৭৭। 
৬. এটা এ সময় হতে পারে যখন সংখ্যাধিক্যের সাথে সাথে তার! বিভিন্ন দেশ, জাতি ও মাযহাব ইত্যাদির 

সাথে সম্পৃক্ত হন। 
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(ক) মুতাওয়াতিরে লাফযী (৬ 111 ১৩।৬৩৮41) : যে বর্ণনায় বর্ণিত 
বিষয়ের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই মুতাওয়াতির, তাকে মুতাওয়াতিরে লাফযী (শব্দগত 
মুতাওয়াতির) বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সো)-এর বাণী, 

- ১৮০11 ০০ ০১৯৩৮৮1৮৮2৯ 1১৮ািছ 1725 এ ছি 
অর্থ : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার 
ঠিকানা (আশ্রয়স্থল) খুঁজে নেয় ।৭ 

সত্তরের অধিক সাহাবী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 

€খ) মুতাওয়াতিরে মা'নুবী (৬ ৯1 ১০।০-৮1) : যে বর্ণনায় বর্ণিত 
বিষয়টি শব্দগত নয়, বরং অর্থগত দিক দিয়ে সুতাশুয়াতির, তাকে মুভাওয়াতিরে মানুবী 
(অর্থগত মুতাওয়াতির) বলা হয়। যেমন- দু'হাত. তুলে দু'আ করা সম্পর্কে প্রায় 
একশটির মত হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি হাদীসেই উল্লেখিত 
হয়েছে যে, দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) দু'হাত উত্তোলন করেছেন কিন্তু তা ছিল 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে । এর কোন একটি রিওয়ায়াতকেও 
পৃথকভাবে মুতাওয়াতির বলা যায় না। তবে ঘটনা ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন হলেও 
সামগ্রিক বা সামষ্টিকভাবে বলা যায় যে, দু'আর সময় হাত উঠান হয়েছে। সামগ্রিকভাবে 
সনদসমূহ বিবেচনা করলে মর্মার্থে একে মুতাওয়াতির বলা যায়।" 

৫. মুতাওয়াতির হাদীসের অস্তিত্ : কিছু সংখ্যক মুতাওয়াতির হাদীস পাওয়া যায় : 

যেমন- হাওযে কাওসার সংক্রান্ত হাদীস, মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীস, 
নামাযে দু'হাত তোলা (১:১1) ০৪১) সংক্রান্ত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
৮০১০৮০৭০৪৭৪ চর তা 

করুন (১-০| «4411 ১৮১) ইত্যাদি । কিন্তু খবরে 
-এর তুলনায় সুতাওয়াতির-এর সংখ্যা খুবই কম। 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : পাঠকের জন্য সহজলভ্য করার নিমিত্ত 
উলামায়ে কিরাম সমস্ত মুভাওয়াতর হাদীসের সমৰয়ে পৃথকভাবে সংকলন তৈরি 
করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো, 

(ক) আলআযহারুল মুতানাছিরাহ ফিল আখ্বারিল মুতাওয়াতিরা (১।৯১১। 
১১৩1১৩৮|) ১৮১৪) ৬৯ ১১১১৮০1।)-এর প্রণেতা ইমাম সুযুতী । এ 
গ্ন্থথানি কয়েকটি অধ্যায়ে সুবিন্যন্ত। 

(খ) কুত্ফুল আযহার € ১৮৯১৬। -৪-/ 3) : এর প্রণেতাও ইমাম সুযূতী । এটা 
পূর্বোল্লেখিত গ্রচ্থের সারসংক্ষেপ 

(গে) নাযমুল মুতানাসিরি মিনাল হাদীসিল মুতাওয়াতির (০০ ১১৮০ ০1145- 
১০1০৮ ৬৮০০-৯]1) 1 এর প্রণেতা হলেন, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল 
কাত্তানী। 

৭. তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ১৮০। 
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দ্বিতীয় পাঠ 


খবরে আহাদ 
১. সংজ্ঞা . 
কে) আভিধানিক অর্থ : ৮:৯১- ১1১11 ৮৯ ৮৯ ১৯1৮৯ ১০৯৪। 
- ১৯1৩ ০৯ ৭5৩৮ ০ তী* ১৯৩৭1 
আল আহাদ (১৮৯1) শব্দটি আহাদুন (১-০1) এর বহুবচন, অর্থ, এক। এক 
ব্যক্তির রিওয়ায়াতকে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়। 
(খে) পারিভাষিক অর্থ : ১51১৩ 11 ৮৬১১ ৮৮৯] (০ ১৬ 
যে রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির এর শর্তে উত্তীর্ণ নয়, তাকেই আহাদ বলা হয় ।৮ 
২. হুকুম : খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইলমে নযরী বা তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ 
খবরে ওয়াহিদের জ্ঞান তত্ত্ব ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। 
৩. বর্ণনাকারী সংখ্যার বিবেচনায় খবরে ওয়াহিদ এর প্রকারভেদ . 
বর্ণনাকারীর সংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে খবরে আহাদকে তিনভাগে বিভক্ত করা 
যায়। 
(কে) মাশহুর (১৬44) 
খে) আযীয (১:১০) 
এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 
খবরে মাশহুর " 
১. সংজ্ঞা 
(কে) আভিধানিক অর্থ : 1১1 ,১| ০১১৫১ ০০ 1৬২৬০ ৭] ৩৯ 
- ১১৬৫1 4112 ভোঁশএও 2০513 42151 
মাশহুর (১৬4-১০) এটি ইসমে মাফউল, আরবীয় প্রবচন শাহারাতিল আমর 
(১১ ০,১4০) থেকে এর উৎপত্তি । এ কথাটি তখন বলা হয়ে থাকে, যখন একটি 
বিষয় প্রকাশ ও প্রচার লাভ করে । মাশহুর হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে তাকে এ 
নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
খে) পারিভাষিক অর্থ : (-৭3৮-1১০/5 (৮৯- ১১৩৫৪ 7৯১১ ১1১৮৯ 
- ১০1১৭ এ ৮৮৮০ 


৮. নুযহাতুন নযর পৃ. ২৬ 
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হাদীসের পরিভাষা ২৩ 


যে হাদীসের বর্ণনার প্রত্যেক স্তরে অন্তত তিনজন বা তার অধিক রাবী বিদ্যমান, 
কিন্তুরাবীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌছেনি তাকে মাশহুর বলা হয় । 

২. উদাহরণ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, ূ 
৫৩ ১৮11 তত +5১তশ ৮51৮০ 11 ৬৯৪5২440101 

(০০৯//)-৮4 ০০৮11 ০৯৮৪১7111০৮ 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে (হাত দিয়ে ধরে) ইলম ছিনিয়ে নেন 
না, বরং তিনি আলিমদেরকে উঠিয়ে নিয়ে [মৃত্যু দিয়ে) ইলম উঠিয়ে নেন।৯ 

৩. সুস্তাফীয (৮২ .11) 

কে) আভিধানিক অর্থ : ০ ০ ০৮৪৯৭ ০০ ০5০৪৪, 
- ১০৮৬৩১১1১৮১ চে ৬০৮০1 ০৯০১ ইসতিফায (০০৮৯৩) থেকে 
এটি ইসমে ফায়িল। আরবী প্রবচন ফাযাল মাউ (৮1 ১১৪) (পানি প্রবাহিত 
হিরন জি এজি রিতা 
বলা হয়ে থাকে । 

€খ) পারিভাষিক অর্থ 

এর পারিভাষিক অর্থে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে । ঘথা- 

(১) এটি “মাশহুর'-এর সমার্থক শব্দ (১৯$-৩. ৮1 -৪১)১৮ ৬৯) 

€২) এটি “মাশহুর' এর তুলনায় খাস বো সংকীর্ণার্থবোধক) (১১৮০) কেননা 
মুসতাফীযের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার আদ্যোপান্ত এক রকম হবে। 
মাশহুর এর ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি । 

(৩) এটি মাশহুর এর তুলনায় আম (১০) বা ব্যাপকার্থক। অর্থাৎ দ্বিতীয় 
অভিমতের বিপরীত । 

৪. অ-পারিভাষিক মাশহুর 

এর দ্বারা এ সব মাশহুর হাদীসকে বুঝানো হয়েছে যা লোখ মুখে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। কিন্তু বাস্তবে মাশহুর এর শর্তাবলী তাতে অবর্তমান। নিঙ্গের তিন প্রকারের 
রিওয়ায়াত এর অন্তুক্ত, 

(ক) একটি সনদে বর্ণিত হাদীস। 

(খ) একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীস। 

€গ) সনদ বিহীন হাদীস। 

৫. অ-পারিভাঘিক মাশহুর এর প্রকারভেদ : অ-পারিভাষিক মাশহুর অনেক 
ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ, 
৯. ইমাম বুখারী, মুসলিস. তিরমিযী উবান মাজীত আনাগাছ ক শটিমপি ৪ 3 
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_ (ক) এ হাদীস, যা শুধু মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট মাশহুর : 
যেমন, হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস, 
১৩১1 ৬৪ 1১৫টি ৯৪ ০৩ 484244415৮৮ 41401 ০৩০ 91 
- 015১৬ ৩-০০ ৮০ ১৪৯5 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস পর্যন্ত “রা'আল (০) ও 
যাকওয়ান' €(৩। ৯৩১) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কুকুর পরে বদ দু'আ করেছেন।* 
(খ) যা মুহাদ্দিস আলিম এবং সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ বা মাশহুর : যেমন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, 
| - ১১-০4-১৮০৭ ০১ ০৬৮111০৮৯৮1 
মুসলিম এ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ ।৯ 
(গ) যা শুধু ফুকাহায়ে কিরামের নিকট মাশহুর : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি : ৯ * 21 
- ১-৮1। 4411 ৪11 এ১-৯1। হালালের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় 
হচ্ছে তালাক 1৯২ 
- (€ঘ) যা উসুলবিদদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি 
- 4245 1৯১৭ 0৩ ০০৯১৯1।৩ ৮৯৯11 ৮ ০০ ৮59 
আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল-ভ্রান্তি জনিত ও বল প্রয়োগ জনিত গুনাহসমূহ 
ক্ষমা করা হয়েছে। হাকিম ও ইবনে হিব্বান হাদিসটিকে সহীহ্‌ বলেছেন। 
(ড) যা ব্যাকরণবিদগণের নিকট মাশনহুর : যেমন একটি বানোয়াট রিওয়ায়াত 
- ৮৮৪114101৮8 1৩ জীর্ফীশি এগ শও 
সুহাইব খুব ভাল লোক, যদি সে আল্লাহকে ভয় না করতো তবে আল্লাহ তাকে 
হিফাযত করতেন না । এটা ভিত্তিহীন কথা । 
€চ) যা সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি 
- ০০০৮৮ ০০১ 441 
“তাড়া-হুড়া করা শয়তানের কাজ । এ হাদীসটি তিরমিবী রিওয়ায়াত করেছেন এবং 
একে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। 
১০. বুখারী ও মুসলিম । 
১১. বুখারী ও মুসলিম । 


১২. হাকিম তাঁর 'আলমুসতাদরাক এসে হাদীসটিকে সহীহ্‌ বলেছেন। যাহাবীও একে সহীহ বঙ্গ স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। তবে তার শব্দাবলী নিম্নরূপ - ১৮111» 4:1৪ 71 (১১০ 4111 -৯1 05 
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৬. খবরে মাশহুর-এর হুকুম 
_ পারিভাষিক মাশহুর এবং অ-পারিভাষিক মাশহুর এর কোনটাকেই নির্দিষ্টভাবে সহীহ 
বা গায়রে সহীহ বলা যায় না। বরং এর কোনটা সহীহ, কোনটা হাসান, কোনটা যঈফ 
(ৰা দুর্বল), এমনকি কোনটা মাওদু (বো বানোয়াট)ও হতে পারে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
কোন খবর পারিভাষিক মাশহুর রূপে প্রমাণিত হলে, তা আযীয ও গারীব হাদীসের ওপর 
প্রাধান্য পাবে। 


৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী 

পারিভাষিক মাশহুর নয়, বরং লোকমুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এমন হাদীসের 
কয়েকটি সংকলন হলো, 

(ক) আলমাকাসিদুল হাসানাহ্‌ ফীমাশতাহারা আলাল আলসিনাহ্‌ (০.৪ «|| 
২১০11 ৬০ ১৫০০০ ৮৮৪ ২৮০৮৯11)-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন সাখাভী 
€র)। 

খে) কাশফুল বাফায়ি ওয়া মুধীলুল ইল্বাস ফীমাশতাহারা মিনাল হাদীসি আলা 
আলসিনাতিন নাসি। .. 
৬০১০-৯০]] ০০ ১৬৫,৮৮৪ ০০০৯২4৪১৩০৮ ০৮৪৫ 

| - ০০৮১1) 11 ভ15 
এটি প্রণয়ন করেছেন, আজলুনী । | | 

(গ) তামীযুত তাইয়িবি মিনাল খাবীসি ফীমা ইয়াদুরু আলা আলসিনাতিন নাস 
মিনাল হাদীসি। ূ 
0841 33211153531 82-০5511 7-5৮৮8115-৮5 

৮০১৮০৪০০৯০৪ 


এগ্রন্থের প্রণেতা ইবনে দীবা আশ শাইবানী। 


খবরে আযীয 
১. সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ ৮512 ১৯2১ ০১ ২4৮ ২৮ ৩৯ 
1১2 পরোশীত৭ এিিএ৩ ভতীও এ| 7102 ১5 05 ০৮ ৩7 ০১১৩ ৬৪ 
- ১৯১] ০০ ০৮ বাশি ০৩৪1 21৩০ ০০৮০৩ ৬০৬ীনিও ২4154 0৪1 
এটি সিফাতে মুশাব্বাহ্‌। আয্যা ইয়াইয্যু ১:১০ (আইন € অক্ষরে যেরসহ) 
থেকে । এর অর্থ স্বল্প ও বিরল। অথবা আব্যা ইয়াআযয়ু ১:১০ (আইন € অক্ষরে 
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যবর সহ) থেকে । এর অর্থ শক্তিশালী ও মযবৃত হওয়া । যেহেতু এ ধরনের হাদীসের 
অস্তিত্‌ খুব কম, তাই একে আযীয" বলা হয় । অথবা অন্য আর একটি সনদে বর্ণিত 
হাদীস দ্বারা এর শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। 

(খ) পারিভাষিক অর্থ ২২» ৯ ০১1 ০০ 431০ এ 5১ ০1 

» ১১০11 ০০৮৬৪ 
যে হাদীসের বর্ণনা কারীর সংখ্যা সনদের প্রত্যেক স্তরে কম পক্ষে দু'জন বিদ্যমান, 
তাকে পরিভাষায় “আযীয" বলা হয়। 

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ বর্ণনা পরম্পরার সর্বস্তরে অন্তত দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকতে 
হবে। তবে সনদের কোন স্তরে তিন অথবা তার অধিক রাবী হলেও তাতে কোন ক্ষতি 
নেই। কিন্তু শর্ত হলো অন্তত সনদের একটি স্তরে হলেও কমপক্ষে দু'জন রাবী 
বিদ্যমান থাকবে । কেননা, এর সনদের প্রতিটি স্তরকেই পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনায় 
আনতে হবে এবং কোন স্তরেই রাবীর সংখ্যা দু-ই-এর কম হবে না। 

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর মতে 'খবরে আযীয এর এ সংজ্ঞাটিই 
অধিকতর গ্রহণযোগ্য ।১ তবে কোন কোন আলিম এর অভিমত হলো, আযীয এ 
রিওয়ায়াতকে বলা হয় যা দু" অথবা তিনজন রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। রিস্তু এ 
সংজ্ঞানুযায়ী কোন কোন সময় মাশহুর ও আযীযের মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট 
থাকেনা । 

৩. উদাহরণ : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি যা, বুখারী ও ও মুসলিম আনাস রো) থেকে 
এবং বুখারী পৃথকভাবে আবূ হুরাইরা (রো) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

১১1 ১১৩ ০৮ 1 শশী 051 গোশেসি ডিন দিত ও 
» ০১১৮৯৯1০৯০০১1ও 
অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার 
নিকট তার পিতা পুত্র ও সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয়তর হই 1১৯ 

এ হাদীসটি আনাস (রো) থেকে কাতাদাহ ও আবদুল আযীয ইবনে সুহাইৰ 
রিওয়ায়াত করেছেন, অতঃপর কাতাদাহ থেক শু“বা ও সাঈদ বর্ণনা করেছেন । আবার 
আবদুল আযীয থেকে ইসমাঈল ইবনে উলিয়্যা এবং আবদুল ওয়ারিস রিওয়ায়াত 
রা জিজগয রা িইিরেরা রিমা নঠিক 
করেছেন।* 

১৩. শারহ নুখবাতিল ফিক্র পূ. ২১ ও ২৪। 
১৪. সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম । 


১৫. যেহেতু তাবিঈদের স্তরে শুধু দু'জন রাবী অর্থাৎ কাতাদাহ ও এবং আবদুল আবীয হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন, তাই একে 'আবীয' বলা হয়েছে। 
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হাদীসের পরিভাষা ২৭ 


৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রহ্থাবলী : উলামায়ে কিরাম নির্দিষ্টভাবে “খবরে আযীয" 
এর উপর কোন পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি । কারণ, এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা খুব 
কম; আর তাই এর উপযোগিতার সম্ভাবনাও কম। 


খবরে গারীব 
১. সংজ্ঞা 
কে) অভিধানিক অর্থ 91- ১১৪ ১ || ৯ ৮১-44-৭২8০ ৩৬ 
-4-2১৩। ০৪ এশা 

গারীব আরবী শব্দ; সিফাতে মুশাববাহ। অর্থ, নিঃসংগ অথবা আপনজন থেকে দূরে 
অবস্থানকারী । 

(খ) পারিভাষিক অর্থ : - ৮৯13 31) 42১19১১১৬১১ ৮০ ৯৯ 

একজন রাবীর রিওয়ায়াতকে পরিভাষায় গারীব বলা হয়। 


২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে গারীব বলা হয়। চাই 
সনদের সকল স্তরে এ সংখ্যা বিদ্যমান থাক অথবা কোন কোন স্তরে এমনকি কোন 
একটি স্তরে এসংখ্যা বিদ্যমান থাকলেও তাকে গারীব হাদীস বলা হবে । তবে সনদের 
অন্যান্য স্তরে একাধিক রাবী বিদ্যমান থাকলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা 
এখানে কোন এক স্তরের সর্বনি্নটাই ধর্তব্য। 

৩. গারীব হাদীসের অপর নাম | 

অধিকাংশ আলিম গারীব এর অপর নাম দিয়েছেন আলফারদ (১৯1) কারণ 
গারীব ও আল-ফারদ সমার্থবোধক শব্দ । আবার কোন কোন আলিম এতদুভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তারা এর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য 
করেছেন। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী উভয়টিকেই আভিধানিক ও 
পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমার্থবোধক হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য তিনি 
বলেছেন, পরিভাষা বিশেষজ্ঞগণ ব্যবহারের আধিক্যতা ও স্বল্পতা বিবেচনা করে 
এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন । কেননা “ফারদ"' এর ব্যবহার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে 'ফারদে মুতলাক (311 +১৯৬11)-এর উপর হয়ে থাকে । আর গারীব-এর 
ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফারদে নিসবী (৮11 ১১৪11)-এর উপর হয়ে 
থাকে 1১৬ 


১৬. নুযহাতুন নযর, পৃ. ২৮। 
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২৮ হাদীসের পরিভাষা 


৪. প্রকারভেদ : খবরে গারীব দু'ভাগে বিভক্ত । যথা : 
(কে) গারীবে মুতলাক (৯০ ২:১০) 
(খ) গারীবে নিসবী (৮০১ ৪১৪) 
(ক) গারীবে মুতলাক অথবা ফারদে মুতলাক 
€১) সংজ্ঞা 
1১১১ ১১-৬৮-১7৮১ 1 ১১১০০ ০21 ভা 421911০৮১০৩ তত 
ূ - ১০১০০ ০1 ঠ৯ ৯৯ দি বাল 
গারীবে মুতলাক এ খবরকে বলা হয়, যার মূল সনদে একাকী পরিদৃষ্ট হয় । অর্থাৎ 
কোন রিওয়ায়াত এর মূল সনদে (সাহাবী রাবী) যদি একজন হয় তবে তাকে গরীবে 
মুতলাক বা ফারদে মুতলাক বলা হয়। 
(২) উদাহরণ : যেমন নিয়তের হাদীস- - ০১102 ৮০31 ৮১ 
সমস্ত কাজের সফলতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল । ১৭ এ হাদীসের মূল সনদে অর্থাৎ 
সাহাবীদের স্তরে গারাবাত একাকীত্ব রয়েছে। কেননা, হাদীসটি (মূল সনদে) শুধু উমর 
ইবনে খাত্তাব (রা) একাই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য পরবরতীতে অনেকেই তার কাছ 
থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন । 
(খে) গারীবে নিসবী বা ফারদে নিসবী 
€১) সংজ্ঞা 
০০ ১১৫1 42৩০৪ 91 ০51 ১১১১০ ৮৮১71 চাও 21০11 ০৮০৪৪ ৩৬ 
০ 
১51১1 
যে হাদীসের সনদের মধ্যবর্তী কোন স্তরে একাকীত্ব (গারাবাত) পাওয়া যায় । অর্থাৎ 
সনদের মূলে একাধিক রাবীই রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কাছ 
থেকে একজন রাবী রিওয়ায়াত করলে তাকে গারীবে নিসবী বা ফারদে নিসবী বলা হয়।' 


(২) উদাহরণ ও | 
-১৯৯১/। ০০ ০425 ৪ ০৪০ 01৩ 415 451 ০০ 
১৭. বুখারী ও মুসলিম ৷ 
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হাদীসের পরিভাষা ২৯ 


আনাস (রো) থেকে ইমাম যুহরী, যুহরী থেকে ইমাম মালিক এই সুত্রে একটি 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় 
প্রবেশ করার সময় তার মাথায় একটি মিগফার* (লৌহনির্মিত টুপি) ছিল ।১৯৯ 

(৩) নামকরণ : এ রিওয়ায়াতটিকে গাবীরে নিসবী এজন্য ধলা হয় যে, কোন 
নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে একে সম্পৃক্ত করা হয়। 

৫. গারীবে নিসবীর প্রকারভেদ 

গারাবাত অথবা একাকী রিওয়ায়াত করা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে । এগুলোকে 
গারীবে নিসবীর প্রকারের মধ্যে গণ্য করা যায়। কে-'না এই গারাবাত.পুরো সনদের 
মধ্যে নয়, বরং নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । এই প্রকারগুলো নিম্নরূপ : 

€ক) সিকাহ্‌ রাবীর পৃথক রিওয়ায়াত : যেমন-এরূপ বলা হয়ে থাকে “তার 
কাছ থেকে অমুক সিকাহ্‌ রাবী” ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেনি । 

(খ) কোন নির্দিষ্ট রাবী থেকে কোন একজন রাবীর পৃথক বর্ণনা : যেমন- 
বলা হয়ে থাকে, “অমুক রাবী থেকে অমুক রাবী এই রিওয়ায়াতটি একাকী বর্ণনা 
করেছেন।” অবশ্য এ রিওয়ায়াতটি অন্য সুত্রেও বর্ণিত হতে পারে । 

(গ) কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকার পৃথক বর্ণনা : যেমন- কোন রিওয়ায়াত 
সম্পর্কে এক্সপ বলা এটি মক্কাবাসী অথবা সিরিয়া বাসীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

€ঘ) কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকাবাসী থেকে অন্য কোন নির্দিষ্ট শহর বা 
এলাকাবাসীর পৃথক বর্ণনা 

যেমন-মদীনাবাসীদের থেকে বসরাবাসীদের পৃথকভাবে রিওয়াত করা, অথবা 
হিজাধীদের থেকে সিরিয়াবাসীদের কোন একটি হাদীস পৃথকভাবে বর্ণনা করা ।২০ 

৬. খবরে গারীব এর দ্বিতীয় প্রকারভেদ . 
কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- 

(ক) সনদ ও মতন হিসেবে গারীব : এটা এ হাদীসকে বলা হয়, যার মতন শুধু 
একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন । ৃ 

(খ) শুধু সনদ হিসেবে গারীব : যেমন একটি হাদীসের মতন একদল সাহাবী 
রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু কোন একজন রাবী অপর কোন একজন সাহাবী থেকে এই 
১৮. মিগফার এ টুপিকে বলা হয়, যা যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা মাথায় পরিধান করে থাকেন। এটি সাধারণত লৌহ 

নির্ষিত হয়ে থাকে । ইংরেজীতে একে বলা হয় হেল্মেট-যার বাংলা হচ্ছে শিরক্ত্রান। 
১৯. বুখারী ও মুসলিম । 


২০. সংক্ষিপ্ত করার জন্য উদাহরণ পেশ করা হল না । (লেখক) 
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রিওয়ায়াতটি একাকী বর্ণনা করেছেন । এরূপ রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন, 
*৯-]। 1১৯ ০৮ ৬৮০১ রিওয়ায়াতটি এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গারীব 1২১ 

৭. গারীব হাদীস-এর প্রান্তিস্থান : অর্থাৎ যে সব গ্রন্থে বিপুল সংখ্যক গারীব 
হাদীস এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, 

(ক) মুসনাদু বাধ্যার (১1১-|| ১৯৮০) 

(খ) আলমুজামুল আওসাত লিততাবারানী (৮১1১৮ 81১০) 

৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী | 

কে) দারাকুতনী কৃত গারাইবু মালিক (৮:1৪ 91১41 41105 ৮০1১৪) 

(খ) দারাকুতনীকৃত আল আফ্রাদ (১৮5 ১11 ১1১৪১) 

(গ) “আস্সুনালুল্লাতী তাফাররাদা বিকুল্লি সুন্নাতিম মিনহা আহলু বালদাতিন। এ 
গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আকৃ-দাউদ আসসিজিস্তানী (4১ ১১৯৩ ০5) ০১০ 

(৬১৮৮7]। 5৬1০ ভোজ 5১৮2 ৭৯1 (৮ ++ 


সবল ও দুর্বল হিসেবে খবরে আহাদ এর প্রকারভেদ : খবরে আহাদ 
অর্থাৎ মাশহুর, আযীয এবং গারীব হাদীসকে সবল ও দুর্বল হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করা 
যায়। যেমন, 


(ক) মাকবৃল (০৪০) : 50855555559 রা 
| যে খবর বা হাদীসের মর্মবাণী সত্যতার, দিকে অগ্রগণ্য, তাকে খবরে মাকৃল বলা 
হয়। 

হুকুম : এর হুম হলো একে দলীল হিসেবে সুহণ করা এবং এর ওপর আমল 
করা ওয়াজিব। .. | 

(খে) মারদৃদ (১১১১) :: অজ ১৮০2১1155 

.. (যে খবরের সত্যতার দিক অগ্রগণ্য নয় তাকে খবরে মারদুদ বলা হয়। _ 

হুকুম : এর হুকুম হলো, এটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবুং এর উপর 
আমল করাও ওয়াজিব নয়। খবরে মাকবৃল এবং মুরদুদ এর প্রত্েকটিই আবার কয়েক 
ভাগে বিভ্ত। পরবর্তী পরজ্ম়ে পৃথকভাবে এর বিভ্ারিত আলোচনা করা হবে 
বীর | 


পা ওপাশ পাপী পপ 


পু 5 টা ০৮ ও ০ 
২১. ইন ব তে লিক ভিতরে সন বত সর কোন 


একটি সনদ যদি কোন কারণে গাবীর হয়ে থাকে, তবে তিনি সেই নিদিষ্ট সনদ সম্পর্েসাধীর ইতর হুম 
িনিজিডিও নন 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
খবরে মাকবুল 
প্রথম পাঠ : মাকবূল-এর প্রকারভেদ 
ঘিতীয় পাঠ : আমল করা বা না করা বিষয়ক প্রকারভেদ 


প্রথম পাঠ 
মাকবূল এর প্রকারভেদ 
মাকবৃলগ হাদীস মর্যাদার তারতম্য অনুসারে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত । সহীহ ও 
হাসান। এর প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত । লিযাতিহী (4-21১1) ও লিগাইরিহী 
(০১৯৯)। এভাবে খবরে মাকবুল সর্বমোট চার ভাগে বিতক্ত হলো । যথা- 
ূ ১, সহীহ লিযাতিহী (43131 ৯.০) 
২ হাসান লিযাতিহী (431১4 ০--৯)। 
৩. সহীহ্‌ লিগাইরিহী (১৯ +১/ ০৯৯...) 
৪. হাসান লিগাইরিহী (১০৯৯ ৬-.)। 
এবার বিস্তারিত 
সহীহ 
১. সংজ্ঞা এ 
(ক) আভিধানিক অর্থ : ৬ ২৬৪৯ ৬৯৩১৮০11১৮৬ শেদীশী 
7 ২৮১৮৪] ১১০৪৩ ৬৪৬1 লো উট ₹৮লস। 
- সহীহ্‌ এটি “সাক্কীম' ব্যোধিপরস্ত) এর বিপরীতার্থক-শব্দ। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক 
তর) ক্ষেত হয় হানীস এবং অনান্য তরে এক রাধে 
ব্যবহার করা হয়। ৮৮ ও 
€খ) পারিভাষিক অর্থ : টিটি রি নিনহাহাালা রি 
০২৮১৪ ১৬ ১০ ৮3১ ৩১ ১৮৫৯ 11 47 ৮৪ 
যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (বা অবিচ্ছিন্ন), বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ 
-সংরক্ষণকারী এবং হাদীসটি ষদি শায (গোপনক্রটি) ও মুআল্লাল (নির্ভরযোগ্যতার 


বিপরীত অবস্থানে) না হয় এবং সনদের আদ্যোপান্ত এরূপ থাকে তবে সেটি সহীহ 
হাদীস। 
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২. ব্যাখ্যা : উল সং হাদীস সহী হওয়ার জনয হেব বি 
অপরিহার্য, তা নিম্নরূপ । 

(ক) সনদ মুস্তাসিল হওয়া : এর মানে হলো, সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্য্ত 
প্রত্যেক বারী তার স্বীয় উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস রিওয়ায়াত করবে । 

€খ) রাবী আদালাত সম্পন্ন হওয়া : অর্থাৎ সনদের প্রত্যেক রাবী মুসলিম, বালিগ 
(পূর্ণবয়স্ক) ও আকিল (বিবেকবান) হবেন এবং তিনি ফাসিক ও অসভ্য হবেন না। 

(গ) রাবী সংরক্ষণ শক্তি সম্পন্ন হওয়া : অর্থাৎ সনদের প্রত্যেক রাবীকেই পূর্ণ 
সংরক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হতে হবে । চাই এটা স্থৃতি শক্তির মাধ্যমে হোক কিংবা লিখার 
মাধ্যমে । 


(ঘ) শায না হওয়া : এর মানে কোন সিকাহ্‌ রাবী (নির্ভরযোগ্য) তার চেয়েও 
অধিক সিকাহ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করবেন না। 


(€) মুআল্লাল না হওয়া : অর্থাৎ এমন গোপন সৃক্ষ্ব ক্রটিকে ইল্লাত বলা হয়, যা 
ইরা নরিভারারি নির্ভার রিচি 


বলেমনেহয়।,. 


৩. শর্তাবলী : সহীহ্‌ হাদীসের উল্লেখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
কোন খবর সহীহ্‌ হওয়ার জন্য নি্গের পীচটি শর্ত পুরণ হওয়া জরুরী । 


€১) সনদ মুত্তাসিল হওয়া (১১11 ৮,০51)। 

(২) রাবীর ন্যায়পরায়ণ হওয়া (51১১| হ11-০)। 

€৩) রাবী পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হওসা (519১ _০)। 

(৪) মুআল্লাল না হওয়া (২411 ১-০)। 

(৫) শায না হওয়া (3১৬১ 11 ১০)। 

উল্লেখিত পীচটি শর্তের কোন একটি শর্তও যদি কোন হাদীসে অনুপস্থিত থাকে 
তবে তাকে সহীহ্‌ হাদীস বলা যাবে না। 


৪. উদাহরণ : যেমন ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে একটি হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন । তিনি বলেন, 


- ১৮1০১ ৮১ গে শি এ 44401 1০০ 4411 ০১৪ 
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অর্থ : আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি 
জুবাইর ইবনে মুতইম থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি 
বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা 
আত-তুর পাঠ করতে'শুনেছি।২১ | 

এ হাদীসটি সহীহ্‌ । কেননা- 

(ক) এর সনদ মুস্তাসিল। এই সনদের প্রত্যেক রাবীই তার উত্তাদ থেকে সরাসরি 
হাদীস শ্রবণ করেছেন । আর মালিক, ইবনে শিহাব এবং ইবনে জুবাইর আন্আনা 
পদ্ধতিতে যে রিওয়ায়াত করেছেন তাও মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য ৷ কেননা তারা মুদাল্লিস. 
(ক্রটি গোপনকারী) নন।২ | 

(খ) এই সনদের প্রত্যেক রাবী-ই দৃঢ় সংরক্ষণকারী ও ন্যায়পরায়ণ। জারাহ ও 
তা'দীল বিশেজ্ঞগণ এই হাদীসের রাবীদের নিম্নবর্ণিত গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। 

১১) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ইউসুফ; তিনি পরম বিশ্বস্ত । 

(২) মালিক ইবনে আনাস; তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিয । 

(৩) ইবনে শিহাব যুহরী; তিনি ফকীহ এবং হাফিষে হাদীস । তার মর্যাদা ও 
নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত । 

€8) মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর; তিনি বিশ্বস্ত রাবী । 

(৫) জুবাইর ইবনে মুতইম; তিনি সাহাবী রাবী রো)। 

(৬) হাদীসটি শায নয়; কেননা এ বর্ণনাটি এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী কোন বর্ণনার 
পরিপন্থী নয়। £ 

৭) এ বর্ণনায় কোন ইল্লাত ও গোপন ক্রুটি পাওয়া যায় না। 


৫. হুকুম : হাদীস বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত মতানুষায়ী এর ওপর আমল করা 
ওয়াজিব । উসূলবিদ ও ফকীহৃদের মতানুযায়ী খবরে সহীহ শারীআতের দলীল হিসেবে 
স্বীকৃত । কোন মুসলিমের পক্ষে একে বর্জন করার অবকাশ নেই। 

৬. মুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি এটি সহীহ হাদীস (৬.১ 13 
৮2-৮০) অথবা এটি গায়র সহীহ ভেশুদ্ধ) হাদীস (১১ ৬2১০ 1১৯ 
চৈ: ০) এর মর্মার্থ : 


২১. বুখারী, আযান অধ্যায় । 


২২, উস্তাদ থেকে আন্‌ (০০) শব্দ ছারা হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আনুআনা (হ_. « : ০) বলা হয় । মুআনআন এর 
বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 
০৩-7 ৃ 
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(ক) কোন হাদীস সম্পর্কে সুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি “এটি সহীহ হাদীস" (1১ ৬ 
চে১২৯১০ ৬৮০২৯)-এর মানে এই যে উল্লেখিত পাচটি শর্তই এই হাদীসের মধ্যে 
বিদ্যমান । তবে এর অর্থ এই নয় যে, হাদীসটি অকাট্য ভাবে-ই সহীহ । কেননা সিকাহ 
(নির্ভরযোগ্য) রাবীর পক্ষ থেকেও ভুল-ক্রটি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়৷ 

(খ) এভাবে তাদের উক্তি “এটি গায়ের সাহীহ (অশুদ্ধ) হাদীস' (৬. ১৬২ 1১৯ 
০৯৮০ ৯১৪)-এর মানে এই যে, উল্লিখিত পাচটি শর্ত এই হাদীসে পূর্ণ মাত্রায় 
অথবা আংশিকভাবে অনুপস্থিত । তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতপক্ষেই হাদীসটি 
মিথ্যা । কেননা, অধিক ভ্রমকারী বারী থেকেও সহীহ হাদীস বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হওয়া 
অসম্ভব নয় 1২০ 

৭. দৃঢ়ভাবে কোন সনদকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ বলা খায় কি? গ্রহণীয় 
মতানুযায়ী কোন সনদ সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে একথা বলা যায় না যে, এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ 
সনদ । কেননা, বিশুদ্ধতার বিভিন্ন স্তর সনদ সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর সম্ভাবাতার উপর 
নির্ভরশীল । আর এটা খুবই বিরল যে, কোন সনদে বিশুদ্ধতার সমস্ত শর্তাবলী 
পূর্ণাংগভাবে পাওয়া যাবে । সুতরাং কোন সনদ সম্পর্কে সর্বাধিক বিশ্ুদ্ধতার আখ্যা 
আরোপ না করাই উত্তম । এতদসত্ত্বেত কোন কোন ইমাম থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ 
এ উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইমামের নিকট যে সনদটি 
অধিক শক্তিশালী মনে হয়েছে তিনি সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিম্নে এর কয়েকটি 
ৃষ্টাত্ত প্রদত্ত হলো, 

€ক) ইমাম যুহরী সালিম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তার পিতা 
থেকে 1১? (421 ৩০ 104০5 ৬১৯১1) ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং 
আহমাস (র) এর মতানুযায়ী এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ। 

(খ) ইবনে সীরীন উবাইদাহ্‌ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি “আলী ২ (রা) 
থেকে । (০০ ০০ ১৮৮৪ ০০ ০১০৬ ০21) 

ইবনুল মাদীনী ও ফাল্লাস-এর নিকট. এটি সর্বোত্তম সনদ ৷ 

(গ) আ'মাশ রিওয়ায়াত করেছেন ইবরাহীম থেকে, ডিনিজদিকারহ বকে 
আলকামাহ আবদুল্লাহ রো) থেকে (০০ ৭৪1০ ০০ ৯1১১1 ১০ ৯৮৪ 
«|| ১১০) ইবনে মুঈন-এর নিকট এটি সর্বাধিক শক্তিশালী সনদ । 


২৩. তাদরীরুর রাই ১য খ. পৃ ৰ৫-নউ। 


২৪. তার পিতা হলেন্‌ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)। 
২৫. অর্থাৎ "আলী ইবনে আবী তালিব (রা)। 
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(ঘ) যুহরী আলী ইবনে হুসাইন থেকে তিনি তার পিতা থেকে, তার পিতা-আলী 
(রা) থেকে (৮০ ০০ «৯2 | ০ উপ ৩৯:1০ ৩৪ ৬০৯১) 

আবু বকর ইবনে আবু শাইবাহ এটিকে সর্বোত্তম সনদ বলে আখ্যায়িত করেছেন । 

(ড) মালিক রিওয়ায়াত করেছেন নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা) থেকে 
(১০ ০৪) ০০ ৮৪৮১ ০ 4০৯) 

এটি ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট সর্বোত্তম সনদ । 

৮. সহীহ্‌ হাদীসের ওপর রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ : শুধু সহীহ্‌ হাদীসের ওপর 
সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থের নাম সহীহ আল বুখারী, এরপর রচিত হয়েছে সহীহ মুসলিম | 
পবিত্র কুরআনের পরই এ গ্রন্থদ্ধয়ের স্থান ৷ গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌ সর্বসম্মতিক্রমে এ 
গ্রন্থদ্ধ়কে গ্রহণ করে নিয়েছেন । 

কে) কোনটি অধিক বিশুদ্ধ ? এত দুয়ের মধ্যে সহীহ বুখারীই অধিক বিশুদ্ধ ও 
অধিক উপকারী গ্রন্থ । কেননা. সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহের বর্ণনা পরম্পরা অধিকতর 
শক্তিশালী এবং তার রাবীগণও খুব বিশ্বস্ত । তাছাড়া এতে ফিক্হী উদ্ভাবন এবং এমন 
কতকগুলো সৃক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যা সহীহ মুসলিমে নেই। যাই হোক সার্বিক বিবেচনায় 
সহীহ বুখারী সহীহ মুসলিম থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ । অবশ্য সহীহ মুসলিমেও এমন 
কিছু হাদীস রয়েছে, যা সহীহ বুখারীর কোন কোন হাদীস থেকে অধিক শক্তিশালী । 
যদিও কারো কারো মতে সহীহ মুসলিমই অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ । তবে প্রথম অভিমতটিই 
সঠিক। 

(খ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সমস্ত সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন কি? 
অথবা এরূপ কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল কিনা? ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের 
ছিল না। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, 

০৮১1 ০৮ ০৮৪৩৬ ৮৮০ ৮৪১ তশিতহী11 ৮05 ভোজ ৯৭ ৮৪ 
১01১5111111 
আমি আমার জামি গ্রন্থে শুধু সহীহ্‌ হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি । তবে গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অনেক সহীহ হাদীসও বর্জন করেছি।১৭ 

ইমাম মুসলিম বলেন, 

জিও ৮95 নি ১ 
- 42৮1০ 1শশিনী চে 


২৭. কোন কোন রিওয়ায়াতে 3557052 বক্যটি এসেছে। অর্থাৎ খ্রনথের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় 
অনেক সহীহ্‌ হাদীসও তিনি বর্জন করেছেন । 
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সব সহীহ্‌ হাদীসই আমি এগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি । বরং এ সব হাদীস এ গ্রন্থে 
স্থান দিয়েছি, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরাম একমত 1২৮ | 

€গ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম-এর বর্জনকৃত সহীহ হাদীসের সংখ্যা কম না 
বেশি? (১) হাফিয ইবনে আখরাম বলেন, তীরা খুব কমসংখ্যক সহীহ্‌ হাদীসই বাদ 
দিয়েছেন। কিন্তু তার একথাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা হয়নি। 

(২) সঠিক কথা হলো, তারা অনেক সহীহ্‌ হাদীসই বাদ দিয়েছেন। ইমাম বুখারী, 
থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, “আমি যেসব সহীহ হাদীস বর্জন করেছি, 
তার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ।” তিনি আরো বলেছেন, “আমি এক লাখ 
সহীহ হাদীস এবং দু'লাখ গায়ের সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি।”২ 

(ঘ) বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কত? (১) বুখারী : পুনঃউল্লিখিত 
হাদীসসহ সহীহ্‌ বুখারীতে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার দু'শ পঁচাত্তরটি । 
পুনঃউল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাড়ায় চার হাজার। 

(২) মুসলিম : পুন:উল্লিখিত হাদীসসহ সহীহ মুসলিমে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা 
বার হাজার । পুনঃউল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে এ সংখ্যা দীড়ায় প্রায় চার হাজার । 

(ডি) ইমাম বুখারী ও মুসলিম যেসব সহীহ হাদীস রিওয়ায়াত করেননি, 
সেগুলো আমরা কোথায় পাবো? এসব সহীহ হাদীস অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; 
আবরাআ,২০ দারা কুতনী, বাইহাকী ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যাবে । তবে এসব গ্রন্থে হাদীস 
পাওয়াটাই বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এর বিশ্ুদ্ধতার ব্যাপারে গ্রন্থুকারের সুস্পষ্ট 
অভিমত থাকা প্রয়োজন । অবশ্য এসব গ্রন্থের জন্য এটা জরুরী নয় যাতে শুধু সহীহ 
হাদীস সংকলন করার শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন, সহীহ ইবনে খুযাইমা। 

৯. গ্রন্থ পরিচিতি 

(ক) মুসতাদরাকে হাকিম : এটা হাদীসের একটি বিশাল গর এতে ্রহ্কার 
এসব সহীহ্‌ হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন যা শাইখাইন অথবা তাদের যে কোন 
একজনের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ । কিন্তু তারা কোন কারণে তা সংকলন করেননি । 
অধিকন্তু গ্রন্থকার এমন সব হাদীসও রিওয়ায়াত করেছেন, যা তার নিকট সহীহ হিসেবে 
প্রতীয়মান হয়েছে, যদিও তা বুখারী ও মুসলিমের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। এসব 
ক্ষেত্রে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, এর সনদ সহীহ। তিনি কখনো গায়ের সহীহ 
২৮, অর্থাৎ যেসব হাদীস সহীহু হওয়ার ব্যাপানে মুহাদ্দি্গীমে কিরাম একমত এবং হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলী 

যাতে বিদামান আছে। রী 


২৯. উলুমুল হাদীস পৃ. ১৬ 
৩০. অর্থাৎ আবু দাউদ, তিরমিবী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ । 
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হাদীসের পরিভাষা ৩৭ 


হাদীসও রিওয়ায়াত করেছেন । তবে তার অশ্দ্ধতার কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন । 
(ফলে সহীহ এবং গায়ের সহীহ্‌ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়েছে ।) 
ই্মীম হাকিম হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নম্র প্রকৃতির (4২।.:-০) ছিলেন । 
সুতরাং তীর হাদীসসমূহ ভালভাবে অনুসন্ধান করে তা যাচাই বাছাই করে অবস্থানুঘায়ী 
হুকুম প্রয়োগ করা উচিত । ইমাম যাহাবী তার হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে অবস্থানুযায়ী 
অধিকাংশ হাদীসের ক্ষেত্রে হুকুম প্রয়োগ করেছেন । এখনো এই গ্রন্থে অনুসন্ধান 
পরিচালনা করা এবং এর হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।৩১ 

(খে) সহীহ ইবনে হিব্বান : এটি একটি অবিন্য্ত গ্রন্থ। কোন অধ্যায় কিংবা 
মুসনাদ" পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত নয় । এ জন্য এর নাম রাখা হয়েছে আত তাকাসীম 
ওয়াল আনওয়া (61৬1১ * ৯১4.৪411) এ গ্রন্থের হাদীস খুঁজে বের করা খুব কঠিন 
ব্যাপার । 

তাই পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ কেউ একে অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস 
করেছেন।৩২ ইবনে হিব্বান হাদীসের বিশুদ্ধতার হুকুম প্রয়োগে উদার মনোভাবাপনু 
হলেও তিনি হাকিমের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম উদার ছিলেন ।৩৩ 

€গ) সহীহ্‌ ইবনে খুযাইমা : এটি ইবনে হিব্বানের গ্রন্থের চেয়ে উচু মর্যাদাসম্পন্ন 
গ্রন্থ। কেননা, এতে হাদীস সংকলনে গ্রন্থকার অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করে 
ছিলেন। এমনকি কোন একটি সনদে সামান্য ক্রটি পরিলক্ষিত হলেও তিনি তা গ্রহণ 
করতেন না।৩ 


১০. সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ওপর সংকলিত মুস্তাখরাজ গ্রন্থাবলী 

কে) মুসতাখরাজ এর স্বরূপ : মূল হাদীস গ্রস্থাবলী থেকে হাদীস সংকলন করে 
অন্য আর একটি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করা । কিন্তু এতে গ্রন্থকার হাদীস সংকলনের সময় 
মূল গ্রন্থকারের উত্তাদ অথবা তার পরের কোন রাবী থেকে মূল গ্রন্থের হাদীস (মতন) 
বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং নতুন সংকলিত এ গ্রন্থে হাদীসের মতন হচ্ছে মূল গ্রন্থের 
আর সনদ হচ্ছে গ্রস্থাকারের নিজের । 

৩১. বর্তমানে এ গ্রহ্থটির -ওপর গবেষণা করছেন প্রখ্যাত গাষক ড. মাহমুদ আল-মীরাহ (১৯ ৯» * 
৮১১11) । ইমাম যাহাবী যেসব হাদীসের ওপর কোন হুকুম প্রয়োগ করেননি তিনি সেসব হাদীস যাচাই 
বাছাই করে তার ওপর হুকুম প্রয়োগ করছেন। এ কাজ সম্পন্ন হলে গ্রন্থথানা প্রকাশ রুরার ইচ্ছে তার 
রয়েছে। আল্লাহ তাকে এ উত্তম কাজ আকজ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। 

৩২. আমীর আলা উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে বলবান (মৃত : ৭৩৯ হি.) এ গ্রন্থথানা সুবিন্যস্ত করে তার নাম 
দিয়েছেন আল-ইহসান ফী-তাকরীৰি ইবনে হিব্বান (০৮৯ ২। ৫১৪5 (৮০ ০৮৯31) 

৩৩. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ১০৯। 

৩৪. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ১০৯। 
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(খে) সহীহাইন থেকে প্রণীত প্রসিদ্ধ মুসতাখরাজ গ্রন্থাবলী 

(১) আবু বকর আল-ইসমাঈলী রচিত আল-মুসতাখরাজ আলাল বুখারী 
(৪০০৯) ০৮/০ ৮৮/০০১০৪। ০৩ ভ৪১ 0১৯০৮) 

(২) আবূ আওয়ানা আল-ইসফারাইনী প্রণীত আল-মুসতাখরাজ আলা মুসলিম 
(১০ ৮৮/০ ৪1০৪5১10135 ভে ০১৯৮৭) 

(৩) আবু নাঈম আল আসবাহানী রচিত আল মুসৃতাখরাজ গ্রন্থ । (0.১ ২1) 
৮১0+০৪। টকীশও 2১) এটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থ নিয়ে রচিত । 

(গ) মুসতাখরাজ প্রণেতাগণ হাদীস সংকলনে সহীহাইনের সাথে শাব্দিক 
মিলের শর্তারোপ করেছে কি? মুসতাখরাজ গ্রন্থ প্রণেতাগণ হাদীস সংকলনে 
সহীহাইনের সাথে শাব্দিক মিলের কোন শর্তারোপ করেননি । কেননা তারা ঠিক 
নিকটে পৌছেছে। এ জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যও পরিলক্ষিত 
হয়। 

এভাবে ইমাম বাইহাকী ও বাগ্বী বুখারী ও মুসলিম থেকে যেসব হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন, তার শব্দ ও অর্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব রিওয়ায়াত 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম এর সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ এই যে, তীরা উভয়ই মূল 
হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন । 

€ঘ) মুসতাখরাজ গ্রন্থ থেকে কোন হাদীস রিওয়ায়াত করে সহীহাইনের 
বরাত দেওয়া জায়েয কি? পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী কোন পাঠকের এ অধিকার নেই 
যে, মুসতাখরাজ গ্রন্থ অথবা. উপরে বর্ণিত কোন গ্রন্থ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে তা 
বুখারী মুসলিমের নামে চালিয়ে দিবে । তবে নিঙ্ের দু'টি কারণের যে কোন একটি 
পাওয়া গেলে তা বৈধ | | 

€১) উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হলে। ৃ 

(২) অথবা মুসতাখরাজ প্রণেতা যদি নিজেই এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেন যে, 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি হুবহু এই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন । 

(ড) মুসতাখরাজ গ্রন্থের উপকারিতা : সহীহাইনের উপর রচিত মুস্তাখরাজ 
গ্রন্থের উপকারিতা অনেক । ইমাম সুযৃতী তাদরীবুর রাবী ও গ্রন্থে এর দশটি উপকারিতার 
কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ, 4 
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হাদীস্রে পরিভাষা ৩৯ 


(১) উলুউল ইস্নাদ (উচ্চতর সনদ) : মুসতাখরাজ প্রণেতা হুবহু ইমাম বুখারীর 
নদ বর্ণনা করলে সে অবস্থায় তার নিজস্ব সনদ নি্তর হয়ে যায়। 

(২) সহীহ এর মর্যাদা বৃদ্ধি : অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন এবং কোন কোন হাদীসের 
পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার মাধ্যমে সহীহ এর মর্ষাদা আরো বৃদ্ধি পায়। 

(৩) অনেক সনদে হাদীস বর্ণিত হলে তা অধিকতর শক্তিশালী হয় এব 
হাদীসসমূহের পারস্পরিক ছন্দের সময় একে প্রাধান, দেওয়া যায়। 

১১. শাইখানের রিওয়ায়াতের হুকুম কি? ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি 
যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তীদের গ্রন্থে শুধু সহীহ্‌ হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। 
গোটা উম্মতই এ গ্রন্থদ্বয়কে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 
সহীহাইনের সব হাদীসই কি সহীহ? 

এর উত্তরে বলা যায় যে, এসব রিওয়ায়াত যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম মুত্তাসিল 
সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, তা সবই সহীহ ৷ অবশ্য এসব মু'আল্লাকত৩৬ রিওয়ায়াত 
যা ইমাম বুখারী কেবল শিরোনামে উদ্লেখ করেছেন। এবং যার সনদের গোড়ার দিক 
থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছে অথবা এ একটি মাত্র মুআল্লাক রিওয়ায়াত যা 
ইমাম মুসলিম তায়াম্মুম অধ্যায়ে রিওয়ায়াত করেছেন। এর হুকুম নিম্নরূপ, | 

(ক) এমন রিওয়ায়াত যা দৃঢ় শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যেমন কালা (103) বা তিনি 
বলেছেন, আমারা (১1) তিনি নির্দেশ করেছেন এবং যাকারা (১৫১) তিনি উল্লেখ 
করেছেন ইত্যাদি । সহীহ্‌-এর মধ্যে গণ্য হবে। 

(খ) আর দৃঢ় শব্দে বর্ণিত না হ৷ হলে; যেমন, বর্ণিত আছে (.£১_১ উল্লেখিত আছে 
(৫৬:) কথিত আছে (৬৫ ৯2) বর্ণিত হয়েছে (১১) এবং উল্লেখ করা হয়েছে 
(১53) এপ রিওয়ায়াত সহীহ হিসেবে পরিগণিত নয় ৷ এতদসত্তেও সহীহাইনে কোন 
ভিত্তিহীন হাদিসের সন্নিবেশ নেই। 

১২. সহীহ হাদীস-এর বিভিন্ন স্তর 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন হাদীসবিদ কোন কোন সনদকে 
সর্বোত্তম সনদ বলে অভিহিত করেছেন । এ হিসেবে এবং হাদীস সহীহ হওয়ার অন্য 
শর্তাবলীর ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, সহীহ হাদীসেরও কয়েকটি স্তর রয়েছে। 

(ক) এর সর্বোচ্চ স্তরে হলো এসব হাদীস যা সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন, মালিক নাফি থেকে, নাফি ইবনে উমর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন (1০ 
১৯৪ ০1 ০৪ ৮৪৮১ ০৪)। 


৩৬. পরবর্তীতে এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে। 
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৪০ ৃ হাদীসের পরিভাষা 


(খ) এর পরের স্তরে হলো প্রথমোক্ত সনদে উল্লেখিত রাবীদের চেয়ে নি্নমানের 
রাবীদের বর্ণিত হাদীস । যেমন, হাম্মাদ ইবনে সালামা রিওয়ায়াত করেছেন সাবিত 
থেকে, সাবিত রিওয়ায়াত করেছেন আনাস থেকে (3৮5 ০১০ ২০ ০১১১৮০৯ 
০০০১1 ০২০) এ সনদটি । 

(গ) তৃতীয় স্তরে হলো এসব বর্ণনাকারীগণের রিওয়ায়াত যাদের মধ্যে 
নির্ভরযোগ্যতার সর্বনিম্ন গুণাগুণ বিদ্যমান । যেমন সুহাইল ইবনে আবু সালিহ তার পিতা 
থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তার পিতা আবু হুরাইরা থেকে (৬21 ৪ 4-১৫4এ 
১১১৯ (৮১1 ০০ 442 ০০ ০1৮০) এ সনদটি । সুতরাং এ ব্যাখ্যার আলোকে 
সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর পরিলক্ষিত হয় । যথা, 

(১) বুখারী ও মুসলিম-এর রিওয়ায়াত (সর্বোচ্চ স্তরের) 

(২) তারপর শুধু বুখারীর রিওয়ায়াত। 

(৩) অতঃপর শুধু মুসলিম এর রিওয়ায়াত ৷ 

(৪) তারপর এসব রিওয়ায়াত, যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ 
কিন্তু তারা তা রিওয়ায়াত করেননি । 

(৫) অতঃপর এঁ রিওয়ায়াত, যা বুখারীর শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ । কিন্তু তিনি তা 
রিওয়ায়াত করেননি । 

(৬) এরপর এসব রিওয়ায়াত, যা মুসলিম এর মানদণ্ডে উজীর্ণ। কিনতু তিনি তা 
রিওয়ায়াত করেননি । 

(৭) অতঃপর এসব রিওয়ায়াত, যা বুখারী ও মুসলিম-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয় । 
কিন্তু অন্যান্য ইমাম যেমন, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান-এর নিকট তা সহীহ 
হিসেবে গণ্য । ] 

১৩. শাইখানের বুখারী ও মুসলিম) শর্তাবলী : ইমাম বুখারী ও মুসলিম 
সুস্পষ্টভাবে কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেননি । অথবা সহীহ হাদীসের জন্য 
অত্যাবশ্যকীয় শর্তের মধ্যে তারা কোন কিছু সংযোজনও করেননি । তবে গবেষক 
আলিমগণ গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা ও অনুসন্ধান করে তাদের হাদীস সংকলন পদ্ধতি 
সম্পর্কে একটা ধরণা লাভ করেছেন যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এটা শাইখানের শর্ত 
অথবা তাদের যে কোন একজনের শর্ত । 

এ প্রসংগে যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো “শাইখানের শর্ত 
অথবা তাদের কোন একজনের শর্ত'-মানে হাদীসটি এ রাবী থেকে রিওয়ায়াত করা 
হয়েছে যার কাছ থেকে শাইখান অথবা তাদের কোন একজন রিওয়ায়াত করেছেন এবং... 
এসব প্রয়োজনীয় শর্তাবলীও এতে বিদ্যমান রয়েছে যা শাইখানের নিকট অত্যাবশ্যকীয় । 


০ 
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হাদীসের পরিভাষা ৪১ 


১৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি (*৪-/০ ৯৮) এর অর্থ কোন হাদীসের 
ব্যাপারে যখন মুহাদ্দিসীনে কিরাম মুস্তাফাকুন আলাইহি বলেন, তখন এর অর্থ হয় এ 
হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) একমত । এর দ্বারা গোটা 
উম্মতের একমত্য বুঝায় না। অবশ্য শাইখ ইবনে সালাহ বলেন, শাইখানের অভিন্ন 
মতের সাথে গোটা উম্মতও একমত । কেননা যে হাদীসের ব্যাপারে বুখারী মুসলিম 
একমত হয়েছেন, গোটা উম্মতই তা গ্রহণ করে নিয়েছে ।৩৭ 

১৫. হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত কি? হাদীস সহীহ হওয়ার 
জন্য আযীয হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ-তার দু'টি সনদ থাকা জররী নয়। কেননা সহীহাইন 
প্রভৃতি গ্রন্থেও এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য 
কোন কোন আলিমের ধারণা হলো, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া জরুরী । 
যেমন আবু আলী আল জুবায়ী আল মুতাঘিলী ও ইমাম হাকিম প্রমুখ এপ মত প্রকাশ 
করেছেন। তাদের এ মত গোটা উম্মতের সর্বসম্মত মতের পরিপন্থী । | 


: 
& 


হাসান 

১. সংজ্ঞা 
| - এলী]। 

টার রা রান আয থেকে নির্গত । অর্থ 
সুন্দর বা মনোরম। 

€খ) পারিভাষিক অর্থ : যেহেতু হাসান হাদীস সহীহ্‌ এবং যঈফ (বা দুর্বল)-এর 
মধ্যবর্তী অন্য আর এক প্রকার হাদীস, তাই এর সংজ্ঞা নিকবপণে আলিমগণের .মধ্যে 
মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অধিকস্তু কেউ কেউ একে একটি পৃথক প্রকার হিসেবে 
সংজ্ঞায়িত করেছেন। পৃথক পৃথকভাবে এসব সংজ্ঞা উল্লেখ করার পর গ্রহণযোগ্য 
অভিমতটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। 

১. খাত্তাবির সংজ্ঞা . ৃ 
১১1 ১1০ কলি 40০ ৮৫917 বিনীত ০৪০৪ ৮ ৩৪ 
২০০ ৭-/৮:১৮০৬- ০৮1৮1 ৮861 44৮৮5 5911 ৯৩ এস 


- ০৮৪৪11 
৩৭. উলুমুল হাদীস পৃ. ২৪ 
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৪২ হাদীসের পরিভাষা 


হাসান এ হাদীসকে বলা হয় যার উৎস সর্বজন পরিজ্ঞাত, রাবীগণ সুপ্থসিদ্ধ এবং খার 
উপর অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত । আর অধিকাংশ আলিমের নিকট তা গ্রহণীয় 
এবং ফকীহগণ সাধারণত তা দলীল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন ।৩ 


২. ইমাম তিরমিষীর সংজ্ঞা ': ০১. 9:০৫ ১3৪১১ ৬১৬৯ ০/৫ 
4৯৬ ১২৪ ৬১ ০৬৪৩৪1১0 উদপসী11 ০৬শিজ 3৩ 1৮5 বটি ছি 
| - ০৮৯ ১৮৫৯৯ ৮০৮৪ ৩ 4১৩ তাস, 

ইমাম তিরমিযী বলেন, কোন হাদীসের সনদে যদি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত. 


কোন রাবী না থাকে, হাদীসটি শায না হয় এবং একাধিক সুত্রে বর্ণিত হয় তবে সেই 
হাদীসটি আমাদের নিকট হাসান হিসেবে স্বীকৃত ।৩ 


৩.ইবনে হাজারের সংজ্ঞা : 4:২১) ৮৮০ ০ ০৪৮১ ১৮৯১1 ১৮িও 
০৯০ ০৮৪ 45157] 0০১৯৮৯1। ১৬ ৩৮ 33০4৯ ১2৪ ১১৮৮]। ৫০৩৪ 
এ 45131 4 ৮৯4০১ 7০1 


যে খবরে ওয়াহিদ এর রাবীগণ ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং যার সনদ 
মুত্তাসিল, আর হাদীসটি যদি মুআল্লাল ও শায না হয়, তবে তাকে সহীহ্‌ লিযাতিহী' বলা 
হয় ।”৪০ আর যদি রাবীর পূর্ণ স্রণশক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে 
“হাসান লিযাতিহী' বলা হয়।৪১ 

এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে হাজারের নিকট এ 

সহীহ রিওয়ায়াতকে হাসান বলা হবে, যার সনদে কোন রাবীর স্মরণশক্তির মধ্যে ত্রুটি বা 
দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এটি হাসান হাদীস সনাক্ত করার সর্বোত্তম পন্থা । খাত্তাবির 
সংজ্ঞার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা রয়েছে। অপরদিকে ইমাম তিরমিযী যে সংজ্ঞা 
দিয়েছেন সেটি হাসান লিগাইরিহী এর সংজ্ঞা, হাসান লিযাতিহী.এর সংজ্ঞা নয়। আর 
হাসান লিগাইরিহীপ্রকৃতপক্ষেই যঈফ (দুর্বল) রিওযায়াত। বিভন্র ূতে বর্ণিত হওয়ার 
ফলে এটি হাসান এর পর্যায়ে উন্নীত হয়। 

৪. গ্রহণীয় সংজ্ঞা : সুতরাং ইবনে হাজার পদ সংক্াটিই গ্রহণযোগ্য । সং্ঞাট 
নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা যায় : | 


৩৮. মুআলিমুস সুনান, ১ম খ. পৃ. ১১। 
৩৯. তুহফাতুল আহওয়াযায়ী, ১ম খ. পৃ. ৫১৯) 
৪০. শ্ররহ নুখবাতিল ফিকার পৃ. ২৯। 
৪১. শরহু নুখবাতিল ফিকার পৃ. ২৯। 
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হাদীসের পরিভাঘা ৪৩ 


হাসান এ. হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ মুত্তাসিল, রাবী আদালতসম্পন্ন 
দির তির বস উর 
হওয়ার ক্রটি থেকে মুক্ত । 

২. হুকুম 

হাসান হাদীস কম শক্তিশালী হলেও দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি সহীহ হাদীসের 
সমমর্যাদাসম্পন্ন। এ কারণে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামই একে দলীল হিসেবে গ্রহণ 
করেছেন এবং এর উপর আমলও করেছেন । অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদ ও উসূলবিদগণও 
একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত | তবে মুষ্টিমেয় কষ্টরপন্থী লোক এ 
ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ করেছেন। হাকিম, 
ইবনে হিব্বান এবং ইবনে খুযাইমার ন্যায় উদারপন্থী মুহাদ্দিসগণ একে সহীহ্‌ হিসেবে 
গণ্য করেছেন। অবশ্য তারা একথা উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এটি পূর্বে উল্লেখিত 
.সহীহ্‌ হাদীস থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন 1৪২ 

৩. উদাহরণ 

এর উদাহরণ ইমাম তিরমিধীর এ রিওয়ায়াতটি | তিনি বলেন, 
৮৮2০৪ ৮৮৮৯1 ০৮৮০7০০৪ ১টি ৮৮১৬৯ শশগড ৮৮১৬৯ 
7 ৮৪ ৬১ শাডিও | তিশীট ক! জি কিক ক 0৮ আপীল] 01শিও 
095555555-4157851055505811-5588115757008 


ইমরান আলজুনী থেকে, তিনি আবূ বকর ইবনে আবু মুসা আল. আশআরী থেকে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ 
(জান্নাত) তলোয়ারের ছায়ার নীচে ।৪৩ ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান গরীব 
হিসেবে অভিহিত করেছেন। সনদ হিসেবে এ হাদীসটি হাসান । কেননা এর সনদের 
চারজন রাবীই সিকাহ শুধু জাফর ইবনে সুলাইমান আযযাবয়ী ছাড়া । তার স্ৃতিশক্তিতে . 
কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে । অবশ্য তিনিও সত্যবাদী । এ জন্যে হাদীসটি সহীহ এর স্তর 
থেকে হাসান এর স্তরে নেমে এসেছে। 


৪২. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. ১৬০ পৃ.। 
৪৩. তুহফাতুল আহওয়াষী, €ম খ. পৃ. ৩০, জিহাদের ফযীলত পর্ব । 
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8. হাসান এর স্তর 

সহীহ্‌ হাদীস-এর মত হাসান হাদীসেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ইমাম যাহাবী হাসান 
হাদীসের দু'টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন । যথা- 

(ক) সর্বোচ্চ স্তর : এর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে নিম্নোক্ত সনদসমূহ, 

- ১৯২৯ ০০ 4০21০০৯০৯০২ ১৫ 
বাহয ইবনে হাকীম (রিওয়ায়াত করেছেন) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা 
থেকে) ১০৯ ০৮০ 4221 ০০ শশী ৮ ৩১৪ আমর ইবনে শুআইব 
(রিওয়ায়াত করেছেন) তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে এবং ০১ 
(৮2৩1 ০০ ০০৯৯৭ তাইমী থেকে ইবনে ইসহাক প্রমুখ এর রিওয়ায়াত। 
8519388 
_রিওয়ায়াত সহীহ থেকে নিম্ন স্তরের। 

ম্যান 8 সরয়ার 
হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন- হারিস ইবনে আবদুল্লাহ, আসিম ইবনে 
দামারা এবং হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস র 

৫. সহীহুল ইসনাদ এবং হাসানুল ইসনাদ (ক) মুহাদ্দিসীনে কিরাম কখনো 
কোন হাদীসের ব্যাপারে সহীহুল ইসনাদ (এর সনদ সহীহ) এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ 
করেন। আবার কখনো কোন হাদীসের ব্যাপারে বলেন, হাযা হাদীসুন সহীহুন (এটা 
সহীহ হাদীস)। 

(খ) অনুরূপ কোন হাদীসের ক্ষেত্রে বলেন, হাযা হাদীসুন হাসানুল ইসনাদ (13৯ 
১৮১3) ০০৯ 4০৪৯) এ হাদীসের সনদ হাসান । আবার কখনো বলেন- হাযা 
হাদীসুন হাসানুন (০.৯ ৬.১ (১_&) এটা হাসান হাদীস । এরূপ বলার কারণ, 
কখনো কোন হাদীসের সনদ সহীহ অথবা হাসান হয় বটে, কিন্তু এর মতন হয়ে থাকে 
শায অথবা মুআল্লাল। সুতরাং যখন কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীসের ব্যাপারে হাযা 
হাদীসুন সহীহ (৮৯ ০:২৯ 1৬ ৯) এটা সহীহ্‌ হাদীস বলবেন, তখন এর অর্থ 
হবে এ হাদীসের মধ্যে হাদীস সহীহ হওয়ার পাঁচটি শর্তই বিদ্যমান আছে। কিন্তু যখন 
কোন রিওয়ায়াত এর ব্যাপারে বলবেন (১৮১ ৮2-৯-০ ৬১২৯ 1১৯) হাযা 
হাদীসুন সহীহুল ইসনাদ- এ হাদীসের সদন সহীহ, তখন এর অর্থ হবে, হাদীস সহীহ 
হওয়ার তিনটি শর্ত এতে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ এর সনদ মুস্তাসিল এবং রাবীগণ 
ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ সংরক্ষণশক্তি সম্পন্ন । কিন্তু হাদীসটি শায ও মুআল্লাল হওয়া থেকে 
মুক্ত নয়। কিন্তু যদি কোন নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস হাদীসের ব্যাপারে (1১৬ 
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4০৮21 ৮১৯০ ৬০০০৯) হাযা হাদীসুন সহীহুল ইসনাদ, এ হাদীসের সনদ সহীহ 
বলে মন্তব্য করেন এবং এর কোন দোষ-ক্রটির কথা উল্লেখ না করেন, তখন বাহ্যত; 
এর অর্থ হবে এ হাদীসের মতন সহীহ । কেননা প্রকৃতপক্ষে শায ও ইল্লাতমুক্ত 
হওয়াটাই হাদীসের মূল বিবেচ্য বিষয় । 


৬. ইমাম তিরমিষীর উক্তি হাসানুন সহীহুন-এর মর্মার্থ 

মর্যাদাগত দিক দিয়ে হাসান ও সহীহ্‌ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্তেও একই 
হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর হাসান ও সহীহ শব্দদ্বয় প্রয়োগের বিষয়টি বাহ্যত 
একটি কঠিন সমস্যা মনে হয়। ইমাম ভিরমিযীর এ উক্তির নিগৃঢ় রহস্য উদঘাটনের : 
জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন । এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাফিয 
ইবনে হাজারের অভিমতটি । ইমাম সুযুতীও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এ মতের 
সারনির্যাস নিঙ্গকূপ। 

(ক) যদি কোন হাদীসের একাধিক সনদ পাওয়া যায়, তখন এর অর্থ হবে এক 
সনদ হিসেবে হাদীসটি হাসান এবং অন্য সনদ হিসেবে সহীহ। 

€খ) আর যদি হাদীসের সনদ একটি হয় তখন এর অর্থ হবে এক সম্প্রদায়ের নিকট 
হাদীসটি হাসান এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিকট এটি সহীহ । 

সুতরাং এরূপ পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ইমায় তিরমিবী এ ধরনের হাদীসের 
ছকুমের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অথবা এর 
কোন একটি মতকেও-তিনি প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন না। | 


৭. ইমাম বাগবীর প্রকারভেদ 

ইমাম বাগবী তার মাসাবীহ৪৪ গ্রন্থে সহীহ এবং হাসান হাদীসের এক বিশেষ 
পরিভাষার প্রবর্তন করেছেন। তিনি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) অথবা যে কোন 
একটি গ্রস্থ থেকে সংকলিত হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ এবং সুনানে আরবাআ % থেকে 
সংকলিত হাদীসের ক্ষেত্রে হাসান" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষা মুহাদ্দিসীনে 
কিরামের সাধারণ পরিভাষা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির । কেননা সুনানে আরবাআ গ্রচ্ছে সহীহ, 
হাসান, যঈফ ও মুনকার. সব ধরনের হাদীসই বিদ্যমান । এ কারণেই ইবনুস সালাহ ও 
ইমাম নববী রে) মাসাবীহ গ্রন্থের পাঠকদেরকে ইমাম বাগবীর এ বিশেষ পরিভাষা সহীহ 
কিংবা হাসান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। 


88. এ গ্রন্থের পূর্ণ নাম হলো মাসাবীহুস সুন্নাহ। এতে সহীহাইন, সুনানে আরবাজ এবং দারেমী গ্রন্থের 
হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। খতীব তাবরীহী এ প্টিকে সুলচছিত ফরে তার নাম দিয়েছেন 
' “মিশকাতুল মাসাবীহা 

৪৫. সুনানে আরবাআ বলতে সাহীহাইন বাদে সিহাহ সিশ্তার অন্য চারখানা হাদীস গ্র। আবু দাউদ, নাসাঈ, 
তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহকে বুঝায়। 
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৮. হাসান হাদীসের আকর গ্রস্থাবলী 

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সহীহ হাদীসের ন্যায় পৃথকভাবে শুধু হাসান হাদীসের ওপর 
কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি । অবশ্য এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে যাতে বিপুল পরিমাণে হাসান 
৪555 

(ক) জামিউত তিরমিযী 

এটি সুনানে ভিরমি নামে প্রসিদ্ধ হাসান হাদীস পরিচিতির জন্য এটি একটি 
মৌলিক গ্রন্থ । হাসান হাদীস রিওয়ায়াতে ইমাম তিরমিযী সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন 
এবং তিনি সবচেয়ে বেশি হাসান হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ৃ 

কিন্তু তিরমিধীর কোন কোন কপি এমনও আছে, যাতে হাসান কিংবা সহীহ আখ্যার 
ক্ষেত্রে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে পাঠকের কর্তব্য হলো নির্ভুল কপি 
অনুসন্ধান করা এবং নির্ভরযোগ্য মৌলনীতির সাথে তুলনা করে দেখা । 

(খে) সুনানে আবী দাউদ 

ইমাম আবু দাউদ মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে তার 'রিসালাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
যে, তিনি এতে সহীহ হাদীস এবং তার সমকক্ষ ও অনুরূপ হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত 
করবেন । যেসব রিওয়ায়াত অত্যধিক ক্রুটিপূর্ণ তা তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন । আর 
_ যেসব রিওয়ায়াত সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি, তা সহীহ। সুতরাং যেসব 
রিওয়ায়াতের দুর্বলতা তিনি বর্ণনা করেননি এবং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য 
কোন ইমাম প্রত্যয়ন করেননি তা ইমাম আবু দাউদের নিকট হাসান হিসেবে স্বীকৃত । 

. (গ) সুনানে দারাকুত্নী 

ইমাম দারা কুতনী তার সুনান গ্রন্থে হাসান হাদীসই রিওয়ায়াত করেছেন বেশি । 


সহীহ্‌ লিগাইরিহী 


১. সংজ্ঞা 
4১ ০৪৬৪ 151 +1১১১৯৯| ১০ ০১৮ ৩১ 1১| যাহা তি 
৬৮7711 515 োছি তি সী ও ১৯৯ ৮৯ টশীগি গাশিন্ও 
- 1১১৪৪ ১৮৯৮০। ০৮ ০০৮৯ চতুও 
ভা 


আরো একটি সূত্রে কিংবা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । তবে 
যেহেতু এটি সনদ হিসেবে নয়, বরং অন্য একটি রিওয়ায়াত-এর কারণে সহীহ-এর 
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হাদীসের পরিভাষা ৪৭ 
মানে উন্নীত হয়েছে তাই একে সহীহ লিগাইরিহী তেথা অন্যের কারণে সহীহ) বলা হয়ে 
থাকে। 

২. মর্যাদা বা স্থান : টেরি রিল তি 
উপরে এবং সহীহ লিযাতিহীর নীচে ! 

৩. উদাহরণ : এর দৃষ্টান্ত হলো এ হাদীসটি, 
০১০০ 1 ৯১০৯৬ গাজী ০০ বশিঠিটি কী ০৪ ৩০ীশিহি ০৪ শশীম্পীশি 
৮০ ১০১ ডে০০। ছি 30 013 17005 0153 4945441৮175 4111 

্‌ 89774285801 

মুহাম্মদ ইবনে আমর আবূ সালামা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবৃ হুরাইরা 
(বা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি 
যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় 
তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম 1৪৬ 
জন্য প্রসিদ্ধ । কিন্তু তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের অন্তভুক্ত নন। এমনকি কেউ 
কেউ তীর স্মৃতিশক্তি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন । আবার কেউ কেউ তার সততা 
ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে সিকাহ রাবীদের অন্তর্তুক্ত করেছেন । সুতরাং এ 
হিসেবে তার হাদীসকে হাসান বলা যায়। এখন তার হাদীসকে শক্তিশালী করার জন্য 
অন্য কোন সূত্রে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণিত হলে তার স্বৃতিশক্তির দুর্বলতাও 
দূরীভূত হয়ে যায় এবং হাদীসটিও সহীহ্‌ এর মানে উন্নীত হয়।৪৭ 


হাসান লিগাইরিহী 
১. সংত্তা 


৬৪ 4৮৮০০ ৯১৬ ০৩৪৬-3৮-৯৭ 1১1 ৮৬১-৯-4| 2৯ 
| - 42১6 এ1 ৩1১ 
“হাসান লিগাইরিহী' এ যঈফ (দুর্বল) রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত 
হয়েছে। কিন্তু এর দুর্বলতার কারণ রাবীর ফিস্ক অথবা মিথ্যাচারিতা নয়। এ সংজ্ঞা 
থেকে স্পষ্ট যে, যঈফ রিওয়ায়াত নিমের দু'টি কারণের যে কোন একটির ভিত্তিতে যঈফ 
থেকে হাসান লিগাইরিহীর স্তরে উন্নীত হতে পারে 


৪৬, জযভজহা ইদাদ ভিনিষী বদি রিওয়ায়াত করেছেন। | 
৪৭. উলুমুল হাদীস পৃ. ৩১-৩২। 
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৪৮ হাদীসের পরিভাষা 
কে) রিওয়ায়াতটি এ যঈফ সনদ ব্যতীত অনুরূপ অথবা তার চেয়ে শক্তিশালী এক 
বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে। 

(খ) হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ যদি হয় রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা কিংবা সনদ 
বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা রাবী অপরিচিত হওয়া। 

২. মর্যাদা বা স্থান : দলীল হিসেবে হাসান লিগাইরিহীর মর্যাদা বা স্থান হাসান 
লিযাতিহীর নিম্নে। সুতরাং হাসান লিযাতিহী এবং হাসান লিগাইরিহীর মধ্যে বৈপরীত্য 
দেখা দিলে হাসান লিযাতিহীকে প্রাধান্য দিতে হবে। ও 

৩. হুকুম : টরিডিহ তিল একে দলীল 
হিসেবে পেশ করা যায়। 
8. উদাহরণ 
৩৮৪ ০ মী 3১৮ ৮টি শািশিসিও ৯৮) 2৩১ 
51১০1 01 ৭৮21 ০০ ২২৯৫১ ০১ ১০০৪ ০4141 এত ০5 4101 এও 
41111544111 4৬০০ 4৮৬ ০৮খট পহি আপলীওটড 5০1১৪ পেেও ০৪ 
নিত ডি কি টি 1০5 ৭515 

- ১৮৯৮৪ 

নানার জনন নীনিটি জারা ররেরে রোগা ৃ 
বলেছেন। তিনি (শুবা) রিওয়ায়াত করেছেন আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি ' 
আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রবীআ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বরিওয়ায়াত 
করেছেন যে, বনী ফুষারা গোত্রের জনৈকা মহিলা এক জোড়া জুতার মাহরের বিনিময়ে 
একজোড়া জুতার বিনিময়ে এই বিয়েতে রাষী আছ? স্ত্রী লোকটি উত্তর দিলো হ্যা, তখন 
রাসূল (সা) এ বিয়ের বৈধতা ঘোষণা করলেন। 
_. ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করার পর বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াতটি 
অন্য অধ্যায়ে উমর, আবু হুরাইরা, আয়েশা ও আু হাদরাদ্ রো) প্রমুখ থেকে বর্ধিত 
'হয়েছে।' 

এ হাদীসের রাবী আসিম তার স্ৃতিশকির দুর্বলতার কারণে যঈফ,। কিছু অপরাপর 
সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার কারণে ইমাম তিরমিধী একে হাসান বলেছেন। 


প্ আলপন্িনিল িস্রশ্ি্ী লিলাল সোলাহাহা 8 
রঙ 
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হাদীসের পরিভাষা . ঃ ৪৯ 


করীনার (বিশেষ চিহ্ বা কারণ) ভিত্তিতে খবরে 
আহাদ-এর গ্রহণযোগ্যতা 


১. ভূমিকা : মাকবুল হাদীসের প্রকারভেদ আলোচনার পরিসমান্তিতে এসব গ্রহণীয় 
হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, যার গ্রহণযোগ্যতা বিভিন্ন করীনার (বিশেষ 
কারণের) উপর নির্ভরশীল । করীনা দ্বারা এখানে গ্রহণযোগ্যতার জন্য জরুরী শর্তাবলীর 
উপর আরোপিত কতিপয় অতিরিক্ত বিষয় বা কারণকে বোঝানো হচ্ছে। এসব অতিরিক্ত 
বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এ রিওয়ায়াত শক্তিশালী হয় ও গ্রহণযোগ্যতার মানে উন্নীত হয় 
এবং এঁসব রিওয়ায়াতের ওপর প্রাধান্য পায় যেসব রিওয়ায়াতের মধ্যে এসব বিষয় 
অনুপস্থিত। 

২. প্রকারভেদ ; করীনা সম্বলিত প্রাধান্যপ্রাপ্ত খবর কয়েক ভাগে বিভক্ত । এর 
প্রসিদ্ধ কয়েকটি প্রকার নিম্নরূপ, | | 

(ক) এসব হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম তাদের সহীহ গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। 
যদিও তা মৃতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌছেনি তবুও তা গ্রহণ করার ব্যাপারে কতকগুলো 
করীনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি করীনা নিম্নরূপ, 

(১) হাদীসশান্ত্রে উভয় ইমামের শ্রেষ্ঠতু সর্বজন স্বীকৃত । 

(২) গায়র সহীহ্‌ হাদীস থেকে সহীহ হাদীস পৃথক করার ব্যাপারে উভয় ইমামের 
এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 

তি) গোটা আলিম সমাজই তদের গ্রস্থদ্য়কে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নিয়েছে। 
এরূপ গ্রহণযোগ্যতা শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এসব রিওয়ায়াতের চেয়েও অধিক 
শক্তিশালী যা অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেনি। 

খে) বিভিনসূত্রে বর্ণিত এমনসব মাশহুর রিওয়ায়াত যার রাবীগণ দুর্বলতা ও ইল্লাত 
[ৃষ্ষক্রটি) থেকে মুক্ত। | 

(গ) এরূপ হাদীস-যা ধারাবাহিকভাবে নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস ও ফিক্হ 
শান্্বিদগণের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে । তবে শর্ত হলো রিওয়ায়াতটি গারীব হবে 
না। যেমন- এরূপ হাদীস যা ইমাম আহমাদ ইমাম শাফিয়ী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন 
এবং ইমাম শাফিয়ী ইমাম মালিক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ 
ইমাম শাফিয়ী থেকে এঁ হাদীস রিওয়ায়াতে অন্যদের সাথে শরীক ছিলেন । এভাবে 
ইমাম শাফিয়ীও মালিক থেকে হাদীস রিওয়ায়াতে অন্য রাবীদের সাথে শরীক ছিলেন। 

৩. হুকুম : গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ করীনা সম্থলিত খবর 
বা হাদীসই হচ্ছে অধিক শক্তিশালী রিওয়ায়াত। সুতরাং অন্যান্য খ্রহণীয় খবরে 
ওয়াহিদের সাথে পারস্পরিক দ্বন্দের সময় এটি প্রাধান্য পাবে। 


০৪--- 
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৫০ হাদীসের পরিভাষা 


দ্বিতীয় পাঠ | 
আমল করার নিরিখে খবরে মাকবূল (্রহণীয় খবর) এর প্রকারভেদ 
আমল হিসেবে খবরে মাকবৃল দু'ভাগে বিভক্ত । মা“মূল বিহী ও গায়র মা'মূল। এ 
দু'প্রকার হাদীসের ওপর ইলমে হাদীস-এর অন্যতম দু'টি শাখার উৎপত্তি হয়েছে। যথা- 
মুহকাম ও মুখতালাফুল হাদীস (৬. 3২11 ৪1৯ *১1৩-৯ 11). এবং নাসিখ 
ও মানসুখ (৬.+115 4০41) হাদীস। | 


মুহকাম ও মুখতালাফুল হাদীস 
১. মুহকাম-এর সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ : ৬৬7 5551815570555512৩। 
£ এটি আরবী ভাষায় আহকামা (৩1) থেকে ইসমে মাফউল। অর্থ মযবৃত। 
_ খে) পারিভাষিক অর্থ : ৮1153111৬৬৮ 11-2৯৯]। ১৯ 
৮2880 
পরিভাষায় এমন হাদীসে মাকবূলকে মুহ্কাম বলা হয় যা অনুরূপ হাদীসের 


বিরোধিতা থেকে মুক্ত । অধিকাংশ হাদীসই এ প্রকারের । সমগ্র হাদীসের মধ্যে 
পারস্পরিক ছন্দৃযুক্ত হাদীসের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য । 


২. সুখতালাফুল হাদীস-এর সংজ্ঞা ্‌ 
(কে) আভিধানিক অর্থ : - 3০১০৯) ০০০ ৮১৭০০০০৬৮ 


৮৪71 ০৯৮৪ ৩৮০০ ভোট ৬৮৪০০৯১। &৪। ৬৯৬৯) ৮২০৯১ ডা৮৮৩ 

- ৮৫১11 ভা 01১ 0৮৮০ 17 ভাশীাশী11048 ৮০ত ৮৫৯৮ 

এটি 'ইখতিলাফ' (-৪১.২-৯%1) থেকে ইসমে ফায়িল। “ইন্বিফাক" 

(18291)-এর বিপরীতার্থক শব্দ । অর্থাৎএঁসব হাদীস-্যা আমাদের নিকট এভাবে 
পৌছেছে যে, তার অর্থ একটা আরেকটার বিপরীত অর্থাৎ পারস্পরিক বিপরীতার্থক। 


িরিরিউনিতত 4১৮১ ০৯১৮৪।। 4১৪৮|। ৬৪৯/। ১৯ 
» লও তাশিনী0 ০০০০। ভন 
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পরিভাষায় এঁ হাদীসকে মুখতালাফুল হাদীস বলা হয়, যা অনুরূপ হাদীসের সাথে 
(শব্দ বা মর্মার্থের নিরিখে) পারস্পরিক দ্বন্দৃযুক্ত । তবে উভয় হাদীসের মধ্যে সময় 
সাধন করা সম্ভব। অর্থাৎ এমন সহীহ কিংবা হাসান হাদীস, যার সাথে সমমর্ধাদাসম্পন্ন 
অন্য কোন হাদীসের অর্থগত দন্দু পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞ আলিম ও সঠিক 
হি েনির রানা রা িনিডিনিহলিি 
দেয়া সম্ভব । 


৩. মুখতালাফ হাদীস-এর উদাহরণ : (ক) - ৪১২1 3 ১5৪১০ 3 “রোগের 
_ মধ্যে কোন সংক্রামক ব্যাধি বা কুলক্ষণ নেই”। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম রিওয়ায়াত 
করেছেন । এর সাথে নিঙ্োক্ত হাদীসের দন্্ব রয়েছে। 

খে) ৬১1১০ ৩১1১৪ (১১৯০ ০৪ ১৪ “কুষ্ঠ রোগ থেকে তোমরা 
সেভাবে পলায়ন করো, যেভাবে বাঘ থেকে পলায়ন করে থাকো ।” এ হাদীসটি ইমাম 
বুখারী রিওয়ায়াত করেছেন। 

াপটিহানিইসইীহাধচ ভিত উনার নীরগারিকরার নিজ 

হয়। কেননা প্রথমোক্ত হাদীসে সংক্রামক ব্যাধিকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় 
হাদীসে তা স্বীকার করা হয়েছে। এ কারণে আলিমগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে উভয় হাদীসের 
মধ্যে সময় সাধন ও উভয় হাদীসের মর্মার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা 
করেছেন। এ প্রসংগে হাফিয ইবনে হাজার আস্কালানী যে সমাধান পেশ করেছেন, 
এখানে আমরা তা উল্লেখ করবো । সমাধানটি নিম্নরূপ, 

৪. সমন্বয় সাধন : পরস্পর বিরোধী এ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন 
. করাযায় যে, কভিকোন ভাগ হাটি অভিযানের! কেনা রাগ ারাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ৮১৯ ₹৬৮৮৪-৮৪ 3 

কোন বস্তু অন্য কোন বস্তু সংক্রামিত করতে পারে না।৪৯ 
করলো যে, খোস-পাচড়াযুক্ত অসুস্থউট সুস্থ উটের মধ্যে ছেড়ে দিলে এক সাথে চলা 
ফেরা করার কারণে সুস্থ উটও সংক্রামিত বা রোগাক্রান্ত হতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, ৭0991 এ_০1 ১৪ 
তাহলে প্রথম উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করলো?৫০ 


৪৯. জামিউত তিরমিযী (দর অধ্যায়, ইমাম আহমাদও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 


৫০. সহীহ্‌ বুখারী ২য় খ. পৃ. ৮৫৯ কিতাবুততিব । ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ এবং আহমাদও হাদীসটি 
রিওয়ায়াত করেছেন। 
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অর্থাৎ আল্লাহ তা“আলা প্রথম উটটির ভেতরে যেভাবে এ রোগ সৃষ্টি করেছিলেন, 
ঠিক সেভাবেই দ্বিতীয় উটটির ভেতরও এ রোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 

আর কুষ্ঠ রোগ থেকে পলায়ন করা এবং সে এলাকা থেকে দূরে চলে যাওয়ার ষে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা মূলত এ কারণে যে, কোন ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী থেকে পৃথক না 
হয়ে যদি এ রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার মধ্যে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কুষ্ঠ 
রোগ সংক্রামকব্যাধি হওয়ার কারণেই সে এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে সংক্রামক 
ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করে সে গুনাহর কাজে পতিত হতে প্রারে। এরূপ গুনাহর 
আকীদাহ পরিহার করার জন্যই কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
অপরদিকে যদি এ এলাকা থেকে দূরে অন্য কোথাও গিয়ে এ রোগেই আক্রান্ত হয়, 
তখন তার বিশ্বাস হবে যে, পূর্ব থেকেই আল্লাহ তার তাকদীরে এ রোগ নির্দিষ্ট করে 
রেখেছিলেন । এটা ভার মধ্যে সংক্রামিত হয়নি । 

৫. পরম্পরবিরোধী দুটি গ্রহণীয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন : দুটি গ্রহণীয় 
হাদীসের মধ্যে পারম্পরিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলে- 

নিঙ্গের যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করা যেতে পারে, . 

(ক) যদি উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্যয় সাধন করা সম্ভব হয়, তবে উভয়টির ওপর 
আমল করাই ওয়াজিব । 

€খ) আর যদি উভয় রিওয়ায়াতের ওপর আমল করা সন্ভব না হয়, তাহলে তার 
সমাধান নিম্নরূপ, 

্ঁ যদি এটা জানা যায় যে, উভয় হাদীসের একটি নাসিখ এবং অপরটি মানসুখ, 
তাহলে নাসিখ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে ও তার ওপর আমল করতে হবে এবং মানসৃখ 
হদীসটিকে আমলের ক্ষেত্রে শূন্য রাখতে হবে। 

২. আর যদি নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কে অবহিত হওয়া না যায়, তাহলে প্রাধান্য 
প্রদানের জন্য বিদ্যমান পঞ্চাশের অধিক উপায় থেকে যে কোন একটির ওপর ভিত্তি 
করে একটি রিওয়ায়াতকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং আমল করতে হবে। 

, ৩. এরপরও যদি কোন কারণে বিপরীতার্থক আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়া না যায়, 
অবশ্য এরূপ ঘটনা বিরল । তাহলে উভয় রিওয়ায়াতের ওপর আমল করা ততক্ষণ পর্যস্ত 
স্থগিত থাকবে যতক্ষণ না কোন একটি রিওয়ায়াতের পক্ষে প্রাধান্যের কারণ প্রতিভাত হয়। 

৬. এ বিষয়ের গুরুত্ব : হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এ বিষয়টি ইলমে 
হাদীসের একটি গুরুততৃপর্ণ বিষয় । সব আলিমই এ বিষয়টি জানার মুখাপেক্ষী । কিন্তু এ 
বিষয়ে অভিজ্ঞ কেবল সেইসব ইমাম যারা একই সাথে হাদীস; ফিকৃহ ও উসুল শাল্সে 
টি রি নিমানির 
সংখ্যক হাদীসই জটিল মনে হয়। 
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তবে এটা ঠিক যে. দলীলসমূহের এ পারস্পরিক দ্বন্দ মেটাতে উলামায়ে 
কিরামকেও হিমশিম খেতে হয় । এরই মাধ্যমে তাদের পূর্ণতা, সুষ্ম বোধগম্যতা এবং 
উত্তম দলীল বাছাই করার যোগ্যতা প্রকাশ পায়। এভাবে এর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক 
অনভিজ্ঞ আলিমের পদশ্থলনও ঘটে এবং তারা সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ভুল করে থাকেন। " 

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী 

(ক) ইখতিলাফুল হাদীস (৬.৬ 11 ৪১২১1) : এর প্রণেতা ইমাম শাফিয়ী 
(র)। তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন। 

(খ) তাবীনু মুখতালাফুল হাদীস৫১ (৬.১. ৯ 1| ৪13১ , 192) : এগ্রন্থের 
প্রণেতা ইবনে কুতাইবা আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম । ৃ 

(গ) মুশকিলুল আসার (১0১১। 1৫4০) : প্রণেতা ইমাম তাহাবী৫২ আবু জাফর 
আহমাদ ইবনে সালামা । 


| নাসিখ ও মানসূখ হাদীস 
১. নাস্থ-এর সংজ্ঞা 


€ক) আভিধানিক অর্থ 
4311 )1 51 8115৮৮৮5০11 ১৮৮০১ 4৯৯৩ হ11981  ০৮৬০৬৬০০ +এ 
১৮১11 0১৫৪ ২১ 0554৮585131 05511 ৮৯৮৮০ বাছও এ৮৮11৩- 
| » ১৯ ৮৪৯ ৮11 44785 ও (৮৮১11 ৭101 4৪ 
অভিধানে এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। একটি হলো দূরীভূত করা বা মিটিয়ে দেয়া । 
' যেমন, বলা হয়ে থাকে সূর্যের রশ্মি ছায়া দূরীভূত করে দিয়েছে। অপরটি হলো পরিবর্তন 
করা । যেমন, ১৮৩৫ ০১৮০) কিতাবটি পরিবর্তন করা হয়েছে। একথাটি তখন 
বলা হয় যখন কিতাবে যা আছে তা পরিবর্তন করে দেয়া হয়। সুতরাং আভিধানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে এখন এর অর্থ দীড়ায় নাসিখ যেন মানসূখকে মিটিয়ে দিয়েছে অথবা 
একটি হুকুম থেকে আরেকটি হুকুমে পরিবর্তন করে দিয়েছে । ৰ 
৫১ এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব হলেও বেশ মূল্যবান । জমাদিউল আউয়াল ১৩২৬ হি. পর্যন্ত এটি পাণুলিপি 
আকারে ছিল । বর্তমানে এটি মুহাক্ষদ যহুরী নাজ্জারের ীকাসহ মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিল আযহার, কায়রো 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রে বাহযত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহ এবং তার “বর্থ ও সঠিক ব্যাখ্যাসমূহ 
সমনিবেধিত হয়েছে। (অনুবাদক) . 
৫২, ইমাস তাহাবী ফকীহ মৃহাক্ষিসদের মধ্যে গণ্য । রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের নিকট তিনি সিকাহ্‌ ও বিশ্বস্ত । 


তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । মুশকিলুল আসার শ্রহ্থটি তার জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ । সুসলিম উম্মাহর 
জন্য এটি একটি মহামূল্যবান অবদান । (অনুবাদক) 
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৫8 হাদীসের পরিভাষা 
(থ) পারিভাষিক অর্থ 
- ১৯৮০৮ ৮০৫৯৯ 054৫০ 4 ৮৮৫৯ 8 ০৮] ৮৪১ 
শারি (বা বিধানদাতার) (€ ১৮০)-এর পক্ষ থেকে কোন নতুন বিধান দ্বারা পূর্বের 
বিধানকে রহিত করে দেয়াকে পরিভাষায় নাসৃথ বলা হয়। 

২. এর গুরুত্ব ও এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ ইমামগণ : নাসিখ ও মানসুখ হাদীস 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া একটি অতীব গুরুতৃপূর্ণ ও জটিল বিষয়। ইমাম যুহরী বলেন, 
৩০ ৬৮৯1 ৮7৮৮০1৬৯০01 ৯১ লীহও ৮৮৮11 চলা 

» 4৬০১০ 
নাসিখ ও মানসূখ হাদীসের পরিচয় জানার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম কঠিন 
সমস্যায় পড়েছেন এবং এর পরিচয় জানতে তারা অপারগ হয়েছেন। 
, ইমাম শাফিহী রে) এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন । তিনি 
' এ বিষয়ের অগ্রনায়ক ও খ্যাতিমান ইমাম ছিলেন । ইমাম আহমাদ ইবনে হান্বল রে) 
মিসর থেকে আগত ইবনে ওয়ারাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি ইমাম শাফিয়ীর 
কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ করেছ, তিনি বললেন, না। তিনি আরো জানালেন, ইমাম 
শাফিয়ীর ছাত্র হওয়ার পূর্বে মুজমাল ও মুফাসসার এবং নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে 
আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। 

৩. নাসিখ ও মানসুখ চিনবার উপায় : নিমের যে কোন 'গ্কটি বিষয়ের মাধ্যমে 
নাসিখ ও মানসৃখ হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। রি 

(কে) রাসূলুরলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সুস্পষ্ট ঘোষণা । যেমন, ইমাম 
মুসলিম বুরাইদা রো) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, 

১5০ ৮4১৮০ ৮৯৩০৬১৪ ০৬৪11 5০৮5১ ০৪ শিক ৮ 
-৮১৯৭। 
আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন থেকে 
তোমরা কবর যিয়ারাত করো । কেননা তা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

খে) সাহাবীর উক্তির মাধ্যমে । যেমন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 
81553158181 -51541:11855 82554865914 

ণ + ০৮। ০৮০ চিন ৬০৬]। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ আমল ছিল আগুনে পাকানো 
জিনিস খেয়ে অযু না করা । সুনান গ্রন্থ প্রণেতাগণ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
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হাদীসের পরিভাষা . ৫৫ 
(গ) তারীখ জানার মাধ্যমে । যেমন, শাদদাদ ইবনে আস-এর হাদীস, 
রর -ত৬দীশিশি11৩+৯৮৯1 ৮৮৮5 
শিংগা যে লাগায় এবং যাকে লাগায় উভয়েরই রোযা ভংগ হয়ে যায়।৫৩ এ হাদীসটি 
ইবনে আব্বাসের (রা) নিঙ্োস্ত হাদীস দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে, 
-১৮০০ ১৯৮ ৬৯৬ লী 9৩ 4 441 ৪০০ প211 91 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহরামরত অবস্থায় শিংগা 
লাগিয়েছেন কেননা শাদদাদ-এর হাদীসের কোন কোন সনদের মাধ্যমে জানা যায় 
যে, এটি ছিল মক্কা বিজয়ের সময়কার ঘটনা । অপরদিকে ইবনে আব্বাস (রা) বিদায় 
হজ্জের সময় রাসূলের একাস্ত সঙ্গ লাভ করেছিলেন । | 
€ঘ) ইজমা" র-মাধ্যমে । যেমন, 
- ১০৪৮৪ +22111 ডো ১৮৪ ০৮৪ ১৬৯৫০৯০৪ ১৯1 ৮০94 ০৯ 
কেউ মদ্যপান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো । চতুর্থ বার সে মদ্যপান করলে 
', তাকে হত্যা করো 1৫৫ 
ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি মানসুখ রেহিত) হওয়ার ব্যাপারে উদ্মতের 
এঁকমত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । যদিও ইজমা নাসিখ বা মানসৃখ কোনটিই হতে পারে 
না। কিন্তু এর দ্বারা রহিতকরণের ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। - 
৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
কে) আল ই“তিবারু ফিন্নাসিখি ওয়াল মানযৃখি মিনাল আমারি : এগ্রস্থের 
প্রণেতা আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল হাযিমী । 
১৭ ৮৪১ ০৮১৪] ০৮ ৩৮৮১৮ ৮০০] লও ১৮০৪১ 
৮৮০১৮৯৯৫। ভৌিএডী ০8 আসান 
সিনা সাজি প্রণেতা মাম আহমাদ। 
- ৯৮০১৮ (৬৮1৩ ৮০৮ 
(তল হাসল মদসখ: প্রণেতা ইবনুল জাওষী। 
৮৪১১৪] ৮১ ২৬০০০১০৮। ০৪৭/৯৬। ০১৯৩ 


৫৩. ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
৫৫. আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 
৫৪. টিটি 
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৫৬ হাদীসের পরিভাষা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
খবরে মারদৃদ 


প্রথম পাঠ : যঈফ 


দ্বিতীয় পাঠ : সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মারদৃদ 
তৃতীয় পাঠ : রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদুদ 


খবরে মারদৃদ ও রদ-এর কারণসমূহ 
১. সং্্ঞা : - 2১:৯১ 3১৮০ ৮৯১০৪ 1 5511 এ 
যে খবরের সত্যতাকে প্রাধান্য দেয়া যায় না, তাকে খবরে মারদুদ বলা হয়। আর 
_ এটি মাকবুল হাদীসের এক বা একাধিক শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে হয়ে থাকে, যা 
ইতিপূর্বে সহীহ পর্বে আমরা আলোচনা করেছি। 

২. প্রকারভেদ ও রদ এর কারণসমূহ : উলামায়ে কিরাম খবরে মারদূদকে বহু 
প্রকারে বিভক্ত করেছেন।৫৬ এর অধিকাংশ প্রকারের পৃথক পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। 
আবার কোন কোন প্রকারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নামের পরিবর্তে সাধারণভাবে যঈফ বলা 
হয়েছে। | | 

হাদীস মারদুদ হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে দু'টি মৌলিক 
কারণ নিম্নরূপ, 

(ক) সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া । 

(খ) রাবীর দোষক্রটি । 

এর প্রত্যেকটি আবার বিজিত প্রকারে বিভক্ত এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই 


185818887775588575-2595445 
০০০০০০০০৪০০ 


৫৬. এর প্রকারভেদের সংখ্যা চল্লিশের ওপরে । 
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হাদীসের পরিভাষা ৫৭. 


প্রথম পাঠ 
যঈফ 
১. সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ : - (5 ৮9 ০৬৯ -৬৮211১-১৪11 1১5 
৮৪45০118581 08৬45412113 
আরবী যঈফ শব্দটি আলকাতী (5৯৪ 11) অর্থাৎ শক্তিশালী এর বিপরীতার্থক শব্দ । 
দুর্বলতা দু ধরনের হতে পারে। যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দুর্বলতা ও অন্তর্নিহিত দুর্বলতা । 
হাদীসের দুর্বলতা দ্বারা এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে বুঝানো হয়েছে। | 
€খ) পারিভাষিক অর্থ : সি ৯৫ হি তিক ১৪ 
শ 4১৩১১ ০৮ 
পরিভাষায় যঈফ' এ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা হাসান হাদীসের শর্তাবলীর কোন 
একটি শর্ত বাদ পড়ার কারণে হাসান এর স্তরে পৌছতে পারেনি । 
বাইকুনী তার মানযুমাত গ্রন্থে কাব্যে বলেন, 
৯৮৬৯ ৬ সপন ০8 ১৪৩১১ 
- ১১ ₹৮৪। 
হাসান-এর নিম্নমানের রিওয়ায়াতকে যঈফ বলা হয় । আর এটি অনেক প্রকারে বিভ্ত। 
২. বিতিন্ন স্তর : সহীহ্‌ হাদীসের ন্যায় যঈফ হাদীসও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত । যেমন- 
কক) যঈফ (৯ ,-) দুর্বল । : 
(খে) যঈফ জিন্দান (1১৯ -+০) খুব দুর্বল । 
(গ) আল-ওয়াহী (৯1১1) দুর্বলতম | 
(ঘ) মুন্কার (১০৯11)। .. 
(ড) মাওযু (6১০১11)1৫৭ এটি যঈফ-এর নিন্নতম স্তর। 
৩. দুর্বলতম সনদ : সহীহ পর্বে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা 
হয়েছে। এভাবে উলামায়ে কিরাম যঈফ পর্বে দুর্বলতম সনদ সম্পর্কেও আলোচনা 
করেছেন। ইমাম হাকিম নীশাপুরী৫৮ দুর্বলতম সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 


৫৭. উলুমুল হাদীস, মারিফাতুল মাওযূ, পৃ. ৮৯ 
৫৮. মারিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৭১-৭২ 
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৫৮ হাদীসের পরিভাষা ্‌ 


ফয়েছেম এবং একে বিভিন সাহাবা, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পৃক্ত 
করেছেন। এখানে হাকিম প্রমুখের গ্রহ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো, 
(ক) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর দিকে নিসবাতকৃত দুর্বলতম সনদ হলো, 
তি 
- ১৫১ 21৩০ আস 
সাদাকা ইবনে আদদাকীকী রিওয়ায়াত করেছেন ফারকাদ আস্সাবখী থেকে, তিনি 
মুররা আত্তীব থেকে, তিনি আবু বকর (রো) থেকে !৫৯ 
€খ) সিরিয়া বাসীদের দুর্বলতম সনদ হলো, (১৬ $ ০১১ ১৯৪ 
১8 18-2উলি84 -উ 
- ২০৮০1 21 ০০ ₹০৮৪৭। 
.. ' ুহা্মাদ ইবনে কাইদ আলমাসলূব রিওযায়াত করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহর 
থেকে, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইবনে ইয়াধীদ থেকে, তিনি কাসিম থেকে, 
তিনি আবূ উসামা থেকে 1৬০ 
গে) ইবনে আব্মাস রো) থেকে বর্ণিত দুর্বলতম সনদ : 81125511 
- ০০৮১০ ০৪ ১৪ ০1৮০ 1 05 লা0911 ০5০/৪৮৯ ৮৪ ৯৮ 
আস্সাদী আস্সাগীর মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান রিওয়ায়াত করেছেন কালবী থেকে, 
তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ' হাফিয ইবনে হাজার 
বলেন, এটি স্বর্ণ-সূত্র নয়, বরং এটি হলো মিথ্যাপূর্ণ সূত্র ।৬১ 
৪. উদাহরণ : ইমাম তিরমিযী হাকীম আল-আছরাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, 
তিনি আবু তামীমা আলহুজাইমী থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে । আবূ হুরাইরা 
(১ ১৬৩ ১৪০ ৮১৪৮৩ 31 ৮৯১১০ ভা 51 31 ৮১০০৯ ভোড। ০৮ 
| শশী ভ2৭১৭ 
যে খতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অথবা পেছন ছার দিয়ে স্ত্রী সহবাস করে 
বা অদৃশ্যের বিষয়সমূহ বর্ণনা করে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
উপর অবতারিত ওহীকে অস্বীকার করলো ।৬২ 


৫৯. মারিফাতু উলৃমিল হাদীস, পৃ. ৭১-৭২। 

৬০. মা'রিফাতু উলৃমিল হাদীস, পৃ. ৭১-৭২। 

৬১, তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ১৮১। 

৬২. জামিউত তিরমিযী, ১ম খ. পৃ. ৩৮-৩৯, তাহারাত অধ্যায় (০০৮৯1 50251 ২১1৯৩ ১ ২৮৯) 
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হাদীসের পরিভাষা ৫৯ 


এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিধী বলেন, উল্লেখিত সনদ ছাড়া এ 
হাদীসটি অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়নি । ইমাম বৃখারীও এ সনদটিকে দুর্বল বলেছেন । 
কেননা এ হাদীসের সনদে হাকীম আল আছরাম নামে জনৈক রাবী রয়েছেন । উলামায়ে 
হাদীসের সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। 

৫. যঈফ হাদীস রিওয়ায়াতের হুকুম : মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট মাওযু 
(মিথ্যা বা বানোয়াট) হাদীস ব্যতীত সমস্ত যঈফ হাদীস দুর্বলতা ও সনদের দোষ-ক্রটি 
বর্ণনা করা ছাড়াই রিওয়ায়াত করা জায়েষ । তবে শর্ত হলো, 

কে) হাদীসটি দীনি আকীদাহ সম্পর্কিত হবে না । যেমন, আল্লাহ্‌ তাআলার সিফাত 
বাগুণাবলী। ; ৃ 

(খ) হাদীসটি শরীআতের বিধি বিধান তথা হালাল ও হারাম বর্ণনাকারী হবে না । 

অর্থাৎ উপদেশ, উৎসাহ প্রদান ও ভয় ভীতি প্রদর্শন, কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা এবং এ 
জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে যঈফ দের্বল) হাদীস রিওয়ায়াত করা জায়েয মুহাদ্দিসীনে 
কিরামের মধ্যে সুফইয়ান সাওরী, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল 
(র) যঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ।৬৪ 

তবে যখন সনদ উহ্য রেখে যঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়, তখন (13 
[3 4... ১4০ 4111 ৮1 4111 4৬০১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এব্ূপ বলেছেন একথা বলা যাবে না। বরং বলতে হবে (৩]৯-১ ০০ (৪১ 
13৩ +/-.«৩ «1০ 4111 ৮৮০ *411) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে অথবা (1১৩ «০ (১১1) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা আমাদের নিকট পৌছেছে। যাতে জানা সূত্রে 
রাসূলের (সা) দিকে দৃঢ়ভাবে এরূপ যঈফ হাদীসের নিসবাত করা না হয়। 

৬. হুকুম : যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের 
মতভেদ রয়েছে । অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে ফাযাইলে 
আ“মাল এর ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা মুসতাহাব। হাফিয ইবনে 
হাজারের৬ মতে শর্ত তিনটি হলো, 

(ক) হাদীসটি অধিক দুর্বল না হওয়া । 
হর 


০০০৯৪) 5৮৬১ ০১ ১৬৯15 0৫০1 ৬৪৯৬। ৪৪ ১৮৬০] ভর 
৬৫. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ২৯৮-২৯৯ ফাতহুল মুগীস ১ম খ. পৃ. ২৬৮। 
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৬০ | হাদীসের পরিভাষা 

€) হাদীসটি আমল উপযোগী হওয়া এবং তা শরয়ী বিধি-বিধান ও উসুলের 
বিপরীত না হওয়া । 

রি রা রর 
সাথে তার উপর আমল করতে হবে। 

৭. যঈফ হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : ক ররর হত 

(ক) যঈফ রাবীদের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ : যেমন-ইবনে হিব্বান রচিত 
কিতাবুদ্দুআফা (০২৯ ১১ 3 ৮৮৪-২-4211 55055) ইমাম যাহাবী রচিত মীযানুল 
ই-তিদাল৬১ (৮ ৯১] ।১০-০১। 01১৯৯) তীরা গরন্থদ্ধয়ে এমন হাদীসের 
উদাহরণসমূহ পেশ করেছেন, যা দুর্বল রাবীদের দুর্বলতার কারণে যঈফ প্রমাণিত হয়েছে। 

(খ) যঈফ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ : যেমন মুরসাল, মু'আল্লাল ও মুদরাজ রিওয়ায়াত 
ইত্যাদি। এর দৃষ্টান্ত হলো ইমাম আবু দাউদ রচিত কিতাবুল মারাসীল (54 
১৪1১ ৯ ০-২১০১১1) এবং ইমাম দারা কুতনী রচিত কিতাবুল ইলাল 55 

১৮৪১1১৮৮৭০৮) 
দ্বিতীয় পাঠ 
সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মারদৃদ 

১. সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ : এর অর্থ হলো, সনদের ধারাবাহিকতা থেকে এক 
বা একাধিক বারী বাদ পড়ে যাওয়া । সেটা প্রথম সনদ থেকে বাদ পড়ুক বা শেষ সনদ 
ঘ্রেকে কিংবা মধ্য সনদ থেকে । রাবী ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, 
প্রকাশ্যভাবে বাদ পড়ুক বা অপ্রকাশ্যভাবে। 

২. রাবী বাদ পড়ার প্রকারভেদ : রাবী বাদ পড়ার প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে বিত্ত করা 
হয়েছে। যথা প্রকাশ্যভাবে বাদ পড়া এবং গোপনে বাদ পড়া । 

(ক) সিক্‌তে যাহির (১১৮ 4৪.) বা প্রকাশ্যভাবে বাদ পড়া : রাবী বাদ 
পড়ার এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ইলমে হাদীসের সাথে সশ্লষ্ট অপরাপর 
ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। রাবী বাদ পড়ার এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মাধ্যম 
হলো-রাবী ও তার শাইখ বা শিক্ষক এর মধ্যে সাক্ষ্যাৎ না হওয়া। এটা উভয়ের একই 
যুগের না হওয়ার কারণেও হতে পারে আবার একই যুগের কিন্তু অন্য যে কোন কারণে 
সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণেও হতে পারে । (যেমন-শাইখ থেকে মৌখিকভাবে কিংবা 


৬৬. মীযানুল ই“তিদাল গ্রন্থটি যদিও যঈফ রাবীদের জীবনী সম্থলিত তথাপি বেশ কিছু সিকাহ রাবীদের জীবনীও 
এতে সন্নিবেশিত হয়েছে! চার খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি দারুল মারিফ বৈরুত, লেবানন থেকে প্রকাশিত 


তায়েছে | এ্রান্তকারির পর্ণ নাম আব আব্বলাত হাতাস্মছে ঈউঅলন আাঙ্ঞযাচ উিওগান্য আলা এস (50৮ সরি বিলাই 
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হাদীসের পরিভাষা উড 


লিখিতভাবে হাদীস রিওয়ায়াতের অনুমতি না পাওয়া) এ কারণে ইলমে হাদীসের 
ও কাল এবং হাদীস অন্বেষণে তাদের দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে স্ববিস্তারে অবগত 
হওয়া প্রয়োজন । ও 

রাবী পরিত্যক্ত হওয়ার স্থান অথবা পরিশ্যক্ত রাবীদের সংখ্যানুপাতে মুহাদ্দিসীনে 
কিরাম সিকতে যাহির (প্রকাশ্যভাবে বাদপড়া)কে চারভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা- 

(১) মুআল্লাক (37711) (২) মুরসাল (এ-..১41) 

(৩) মুঁদাল (4--১১11) (৪) মুনকাতি (৬৮-৪১41) 

খে) সিকতে খাফী (৮ ৮...) বা গোপন বাদ পড়া : ইলমে হাদীসের 
অভিজ্ঞ ইমাম এবং যিনি হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও তার ইল্লাত তথা সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে পারদর্শী একমাত্র তিনিই এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত । এরূপ 
প্রক্রিয়ার দু'টি নাম দেয়া হয়েছে। যথা, 

(১) মুদাল্লাস (১1৮11) । (২) মুরসালে খাফী (৬৯৯11 4-.১৯11)1 

এখন পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত ছয় প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হবে। 


মু'আল্লাক 
১. সব্জ্ঞা | 
4 4-+১৩ 450 01 গা তলাছি]1 ৮৮ ৮শ এপি নি ৩৬ 
- ৮41৮ খাও 
এটি আরবীতে আল্লাকা (-1০) থেকে ইসমে মাফউল। অর্থ একটি বস্তুকে অন্য 
একটি বস্তুর সাথে বেঁধে রাখা বা সংযুক্ত করে ঝুলিয়ে রাখা । এ সনদকে মু'আল্লাক 
এজন্য বলা হয় যে, এর উপরের দিক শুধু মুত্তাসিল থাকে, আর নীচের দিক থাকে 
মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন- ছাদের সাথে ঝুলত্ত কোন বস্তু। 

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ১৯ ৩5 91) ১১১০1 1০ ৯ 3৯ (০ 

-(৮11৯০1| ৩1০ 
সনদের প্রারন্ত থেকে এক বা একাধিক রাবী পর পর বাদ পড়াকে পরিভাষায় 
মুআল্লাক বলা হয়। 

২. উদাহরণ : কে) যেমন রাবী তার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পুরো সনদ বিলুপ্ত করে (4415 4411 (1৮০ «411 ৯০১ 03 
13 (-/..) “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এরূপ বলে হাদীস 
বলিএএকাঙ্গীজে কলা । 
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(খ) শুধু সাহাবী অথবা সাহাবী ও তাবিঈকে রেখে পুরো সনদ বিলুপ্ত করে দেয়া ।৬৭ 

৩. দৃষ্টান্ত : যেমন, ইমাম বুখাদ। রে) উরু বিষয়ক অধ্যায় এর সৃচনায় উর সতর 
হওয়া প্রসংগে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, 
555817124171119515885111575555-85-41 557 

- ০০৮১০ ০৯৭ সীল বাহাসাছি$ও 
আবূ মুসা আশআরী (রা) বলেন : উসমান (রা) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তার দু'হাটু ঢেকে ফেললেন 1৬৮ 

৪. হুকুম : মু'আল্লাক হাদীস মারদৃদ হাদীসের মধ্যে গণ্য । কেননা মাকবুল 
হাদীসের শর্তাবলীর মধ্যে সনদ মুস্তাসিল হওয়া অন্যতম অপরিহার্য শর্ত । আর মুআল্লাক 
হাদীসের মধ্যে এক বা একাধিক রাবীর নাম বিলুপ্ত থাকার কারণে তীদের অবস্থাও 
অজ্ঞাত থাকে । 
| ৫. সহীহাইনের মু'আল্লাক হাদীসের হুকুম : সাধারণত মু'আল্লাক হাদীস, 

বর্জনীয় । অবশ্য মু'আল্লাক হাদীস যদি এরূপ কোন গ্রন্থে রিওয়ায়াত করা হয়, যাতে 
সহীহ হাদীস রিওয়ায়াত করার শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন, “সহীহাইন' তবে এর 
হুকুম হবে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী সহীহ হাদীস পর্বে এ সম্পর্কে বভারিত আলোচনা করা 
হয়েছে । এখানে শুধু সেদিকে ইঙ্গিত করা হলো, 

(ক) যদি দৃঢ়তার সাথে রিওয়ায়াত করা হয়। যেমন, (405) তিনি বলেছেন, 
(১৯৫১) তিনি উল্লেখ করেছেন, (.৮৫-) তিনি বর্ণনা করেছেন" তবে তা সহীহ হিসেবে 
গণ্য হবে। | 

(খ) আর যদি দুর্বল শব্দে হাদীস বর্ণিত হয় । যেমন, (২ $) বলা হয়েছে, (১৯১) 
উল্লেখিত হয়েছে, (৫) কথিত আছে, তবে তা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
এরূপ হাদীস সহীহ, হাসান অথবা যঈফ হতে পারে । অবশ্য সহীহ গ্রন্থে এরূপ হাদীস 
পাওয়া গেলে তা মাওযু মিথ্যা) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গায়র সহীহ্‌ থেকে সহীহ্‌ 
হাদীস পৃথক করার পদ্ধতি এই যে, সনদ বিশ্লেষণ করার পর হাদীসটি যে মানের 
প্রমাণিত হবে, অনুরূপ হুকুম সে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে ।৬৯ 
৬৭. শরহু নুখবাতিল ফিক্র, পৃ. ৪২। 

৬৮. বুখারী, কিতাবুস সালাত ১ম খ পৃ. ৯০। এটি মু'আল্লাক হাদীস। কেননা ইমাম বুখারী (র) সাহাবী আৰু 

মুসা আশজারী (রী) ব্যতীত সনদের অন্য কোন রারীর লাম উল্লেখ করেনমি। ও 
৬৯. সুহাদ্দিসীনে কিরাম বুখারীর মু'আল্লাকাত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং এর ওপর পৃথকভাবে গ্রন্থও 


প্রণয়ন করেছেন। এতে বুখারীর সু'আল্লাক হাদীস সমূহ যুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে । হাফিখ 
ইবনে হাজারের তালীকুত্‌ তালীক (3-১/:11 3৯7) এ বিষয়ের একটি উত্তম খ্রন্থ। 
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- ১. সহজ 
€ক) জাভিধানিক অর্থ 
- ৮৪৩১ 1০০ ১৮৪৪ 71৩ ১৮১৪) 35) 
এটি আরবী ভাষার 'আরসালা' (4_..১1) থেকে ইসমে মাফউল । এর মানে ছেড়ে 
দেওয়া, মুক্ত হওয়া । অর্থাৎ মুরসাল হাদীস যেন সনদ ছেড়ে দিয়েছে এবং নিদিষ্ট রাবীর 
শর্ত থেকে মুক্ত হয়েছে। 
(খ) পারিভাষিক অর্থ : এ ০০ ০১১ | ১০১৭ 4৪১০ 05 ১৬ 
দরজা 
সনদের শেষাংশ থেকে তাবিঈর ৮ পরে কোন রাবী বাদ পড়ে গেলে তাকে মুরসাল 
বলা হয়। 

২. ধরন : মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট মুরসাল হাদীস-এর ধরন হলো, যেমন, 
কোন বয়োকনিষ্ঠ কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ কর্তৃক সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কথা, কর্ম কিংবা তাকরীর (মৌনসমর্থন) 
বর্ণনা করা। . 

৩. উদাহরণ : ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে একটি হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন । তিনি বলেন, 

৮০ 11 ৩৩৮১ 9 আশঙীশীশী]1) ০ট শঙীশীশি 02 আাতীডি হা ডোহ 
- ৭210 ০৯ ভাটি 42৮5 4801 
আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে রাফি, তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হুজাইন, তিনি বলেন অ.সাদ্পেপ্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন 
লাইস, তিনি আকীল থেকে আকীল ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব 
থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, রাসূলুপ্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম “মুযাবানা৭১ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন ।৭২ 
৭5. নুযহাতুননযর : পৃ ৪৩। 

" তাবিষঈ : যিনি মুসলমান অবস্থায় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তিকাল 

৭১, বৃক্ষের তরু তাজা খেলুরকে কনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করনে "মুযাধানা বলা হ। হিদায়া 


তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম মাওলানা তাকী উসমানী করাটী পৃ. ১ম ব.পৃ. ৪৪ (অনুবাদক) 
৭২. সুজন্দিম, ক্্তান্ুল বুযু। 
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সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ । তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ ন 
করে রাসূলুন্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি সরাসরি বিওয়ায়াতত 
করেছেন । এ হাদীসের সনদের শেষাংশ থেকে তাবিঈর পরবর্তী রাবীকে বাদ দেওয় 
হয়েছে। রাবী বাদ পড়ার সর্বনিন্ন পর্যায় হলো সাহাবী পরিত্যক্ত হওয়া । কারণ, সাহাবী 
সাথে অন্য কোন তাবিঈ রাবীও এসব ক্ষেত্রে বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে । | 

৪. ফকীহ ও উসৃলবিদদের দৃষ্টিতে মুরসাল : ইতিপূর্বে মুরসাল-এর যে সং্ঞ 
ও ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে, তা ছিল মুহাদ্দীসিনে কিরামের দৃষ্টি ভংগী। ফকীহ্‌ ও 
উসূলবিদদের দৃষ্টিতে মুরসাল এর অর্থ আরো ব্যাপক । তাদের নিকট প্রতিটি মুনকার 
রিওয়ায়াতই মুরসাল, সনদের যে কোন স্তর থেকেই রাবী বাদ পড়ুক না কেন। খতীং 
বাগ্দাদীরও এ অভিমত । 

৫. হুকুম : প্রকৃতপক্ষে মুরসাল হাদীসও যঈফ ও বর্জনীয় । কেননা এতে সনদ 
মু্তাসিল হওয়া যা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একটি মৌলিক শর্ত, তা অনুপস্থিত । 
আর যেহেতু অনুল্পেখিত রাবীর অবস্থাও অজ্ঞাত এবং তিনি সাহাবী না হওয়ারও সম্ভাবনা 
রয়েছে। তাই মুরসাল হাদীস যঈফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ূ 
_ কিন্তু 'মুরসাল'-এর হুকুম ও তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে হাদীস বিশারদ 
ও ফিকহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা সনদের শেষাংশ থেকে বাদ পড়া 
রাবী সাধারণত সাহাবী হওয়ার সন্তাবনাই বেশি । আর সব সাহাবীই আদালাত সম্পন্ন বা 
ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাদের অবস্থা অজানা থাকলেও তা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে 
তেমন কোন অন্তরায় নয়। 

সুরসাল প্রসংগে উলামায়ে কিরামের তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে । যথা, 

€ক) যঈফ মারদৃদ :' অধিকাংশ মুহাদ্িসীনে কিরাম এবং উসূল ও ফিক্হবিদদের 
নিকট মুরসাল হাদীস যঈফ-মারদুদ (দুর্বল ও বর্জনীয়) । তাদের যুক্তি হলো, অনুল্লেখিত 
রাবীর অবস্থা যেহেতু অজ্ঞাত, তাই ন্দিনি সাহাবী না হয়ে একজন তাবিঈও হতে 
পারেন। 

(খ) মুরসাল হাদীস সহীহ ও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য : এটি ইমাম আবু 
হানীফা, মালিক ও আহমাদের প্রসিদ্ধ উক্তি এবং একদল আলিমের অভিমত্। তবে ভা 
এই শর্তে যে, তাবিঈ রাবীকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হতে হবে এবং কেবল সিকাহ্‌ রা 
থেকেই রিওয়ায়াত করতে হবে। তদের যুক্তি হলো, একজন সিকাহ্‌ তাবিঈ রাবী কোন 


একজন সিকাহ রাবী থেবে শ্রবণ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর 
নামে কোন কথা চালিয়ে ছিতে পারেন না। 
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(গ) কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এটি প্রহণযোগ্য : অর্থাৎ কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে 
মুরসাল রিওয়ায়াত সহীহ হিসেবে গণ্য হবে । এটি ইমাম শাফিঈ ও কোন কোন 
আলিমের অভিমত । এরূপ শর্ত হলো চারটি । যার মধো তিনটির সম্পর্ক রাবীর সাথে 
এবং একটির সম্পর্ক রিওয়ায়াতের সাথে। শর্তগুলো নিম্নরূপ, | 

€১) রাবীকে বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ হতে হবে। 

(২) রাবী যে উত্তাদের নাম উল্লেখ করবেন তিনি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য হবেন। 

€৩) রিওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য হাফিষে হাদীসের বিওয়ায়াত এর পরিপন্থী হবে না। 

_€৪8) উল্লেখিত তিনটি শর্তের সাথে নিম্নের যে কোন একটি শর্ত পাওয়া যেতে 
হবে। 

(ক) অন্য একটি মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি বর্ণিত হবে। 

€খ) অথবা প্রথম মুরসাল সনদ ব্যতীত অন্য আর একটি মুরসাল সনদে হাদীসটি 
বর্ণিত হবে। | 
(গ) অথবা রিওয়ায়াতটি অন্য কোন সাহাবীর রিওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
হবে। 

(ঘ) অথবা অধিকাংশ আলিম বর্ণিত হাদীসের স্বপক্ষে ফাতওয়া প্রদান করবেন ।৭৩ 

যখন উল্লেখিত চারটি শর্ত পাওয়া যাবে, তখন মুরসাল হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রকাশ 
পাবে। এমতাবস্থায় একটি মুরসাল হাদীস এবং তার সাহায্যকারী অন্য আর একটি 
মুরসাল হাদীস রিওয়ায়াত করা যাবে । এমনকি এ দু'টি রিওয়ায়াতের সাথে যদি অন্য 
আর একটি সহীহ রিওয়ায়াতের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা 
সম্ভব না হয় তাহলে একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে মুরসাল হাদীসটিই প্রাধান্য 

পাবে। . 

৭. সাহাবীর মুরসাল : এটা হলো কোন সাহাবী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন কোন কথা বা কাজের বিবরণ দেওয়া যা তিনি শুনেননি 
কিংবা দেখেননি । এটা তার বয়স কম হওয়ার কারণে হতে পারে অথবা অনেক পরে 
ইসলাম গ্রহণ করার কারণেও হতে পারে কিংবা ঘটনাস্থলে তার অনুপস্থিতির কারণেও 
হতে পারে। বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীদের থেকে এরূপ অনেক রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। 
যেমন, ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইর (রা) প্রমুখের রিওয়ায়াত। 

৭. সাহাবীর মুরসাল-এর হুকুম : অধিকাংশের নিকট সাহাবীর মুরসাল হাদীস 
সহীহ ও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য । আর এটাই বিশুদ্ধ ও মাশহুর অভিমত । কেননা, 
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তাবিঙঈ থেকে সাহাবীর রিওয়ায়াত এর দৃষ্টান্ত বিরল । যদি এরূপ হতো, তবে তীরা ত 
উল্লেখ করে দিতেন । যখন তারা একথা উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইঃি 
ওয়াসাল্লাম-এর নামে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তখন এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে 
তারা অন্য কোন সাহাবী থেকে তা শুনেছেন। কিন্তু তার নাম উল্লেখ করেননি ৷ আর; 
এটি সনদের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে তেমন ক্ষতিকর কোন বিষয় নয় । যেমন, ইতিপুবে 
এ প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে। 
কারো কারো মতে সাহাবীর সুরসালও অন্যান্যের মুরসাল রিওয়ায়াত-এর 
পর্যায়তুক্ত । তবে এটি একটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য অভিমত । 
৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
_ (ক) ইমাম আবূ দাউদ প্রণীত, আলমারাসীল (4515 ৪৯ ১০১11) । 
(খ) ইবনে আবূ হাতিম রচিত, আলমারাসীল (৩৮৯ «21 ৮:১ এ-১০/১৯4)) । 
গে) আলায়ী৭৪ রচিত, জামিউত তাহসীল লিআহকামিল মারাসীল | 
(১৮1 ০৯১৭১] ৫4৯৯ 4-৮০০৯০।। ৮১) 


মু'দাল 

১. সংজ্ঞা 

€ক) আভিধানিক অর্থ : - ১৮০ ১১ 4৮৯৪1 ০৯ ৭৬৪ 

আরবী (4২০) (আ'দালা) থেকে ইস্মে মাফউল । অর্থ দুর্বল করে দেওয়া। 

€খ) পারিভাষিক অর্থ : ৮1০ ১১৩০১ ০৮১১) ১১৮১১ ০৯ ৬৪৭৮৪ 

- ৮11৩4 
সনদ থেকে পর পর দু'জন বা ততোধিক সংখ্যক রাবী পড়ে যাওয়া । 

২. উদাহরণ : ইমাম হাকিম তার মারিফাতু উলৃমিল হাদীস গ্রন্থে “মালিক থেকে 
চড85888817528 থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, 
রানি ১৬৮০০ ০৮০০০০০এ৪৮৭৯ 

- ০7৮2 ৮০১ ৭৮৮ 
দাস-দাসীকে সততার সাথে খাবার ও পোশাক দিতে হবে এবং যে কাজ করতে 
তারা সক্ষম নয় এমন কাজ তাদের ওপর চাপানো যাবে না। 


৭৪. তার পূর্ণ নাম সালাছুন্দীন আবূ সাঈদ খলীল ইবনে কফিল আল আলারী। তিনি ৬৯৪ হি. সনে দামেস্ক 
জন্যঘহণ করেন এবং ৭৬১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন । আর রিসালাতুল মুসতাতয়াফা পৃ- ৮৫-৮৬। 
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এ রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইমাম হাকিম বলেন, এটি মালিক থেকে মুদাল হয়েছে। 
ইমাম-মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে মু'দাল হিসেবেই এটি রিওয়ায়াত করেছেন ।৭৫ 
: এ হাদীসটি মু'দাল এ কারণে যে, ইমাম মালিক ও আবু হুরাইরার (রা) মধ্যবর্তী 
দু'জন রাবী পর পর বাদ পড়েছেন। মুআত্তা ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে এ তথ্য 
জানা যায়। সেসব গ্রন্থে হাদীসটির সনদ বর্ণিত হয়েছে এভাবে, ্‌ 
- ১১:১৪ ৮৪21 ০৮ বক ৮5 ০১লীহ ০ শশীশীট ০৪ এট ০৪ 
মালিক মুহাম্মাদ ইবনে আজলান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি তার পিতা 
থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা রো) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ।৭১ 
৩. হুকুম : উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে মু'দাল হাদীস যঈফ ৷ এর সনদ 
থেকে অধিক রাবী বাদ পড়ার কারণে দলীল হিসেবে মু'দাল হাদীস মুনকাতি ও 
মুরসাল'-এর চেয়েও নির্নমানের 1৭ 
৪. মুদাল ও মুআল্লাক-এর পার্থক্য : মু'দাল ও মু'আল্লাক-এর মধ্যে 
'আম-খাস মিন ওয়াজহিন (৯৬ ৬» ০৯৯ ৫৮০)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান । 
কে) একটি অবস্থায় মুদাল ও মু*আল্লাক এর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন, 
সনদের প্রথমাংশ থেকে পর পর দু'জন রাবী পরিত্যক্ত হলে একই সাথে তা মুদাল ও 
মু'আল্লাক ৷ 
(খে) নিশ্নের দু'টি অবস্থায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 
(১) মধ্য সনদ থেকে পর পর দু'জন রাবী বাদ পড়লে সেটি মু'দাল বটে, 
মু'আল্লাক নয়। 
(২) আর সনদের মং থেকে শু একজন রাবী বদ পড়লে তাকে মু্াাক 
বলা হয়, কিনতু সেটি মুদাল নয়। 
৫. সুণ্দাল হাদীস সম্বলিত গ্রস্থাবলী : ইমাম সুযুতীর ৮ মতে মু'দাল, মুনকাতি 
ও সুরসাল হাদীস সম্বলিত গ্রস্থাবলী নিম্নরূপ, 
(১) সাঈদ ইবনে মানসূর রচিত, কিতাবুসসুনান 
(১৯৮৮৮ 0 ১১৮] ০১]) 2055) 
(২) ইবনে আবুদৃদুনিয়া কর্তৃক রচিত, মুআল্লাফাত 
| (৮5455151517) 


৭৫. মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস. পৃ. ৪৬! 
৭৬. মারিফাতু উলুমিল হাদীস, পৃ. ৪৭। 
৭৭. দেখুন : আলকিফায়া পৃ. ২১; তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৯৫। 
৭৮. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২১৪। 
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৬৮ | - হাদীসের পরিভাষা 


মুনকাতি 


১. সংজ্ঞা 


(ক) আভিধানিক অর্থ : ১৮.০531 ১-১€ ৮৮-৪১)] ০১ ০০৮৪ ০৭ ১৯ 


এটি আরবী শব্দ : আল ইনকিতা (6৮৮ ৪১31) থেকে ইসমে ফায়িল। “আল 
ইত্তিসাল (অবিচ্ছিন্))-এর বিপরীতার্থক শব্দ । ্‌ 

€খে) পারিভাষিক অর্থ : ১৮৫ «৯০1 ৮৮০ ১১১,০৮2] ৮১ 

| »৭-০(0551 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যে হাদীসের সনদ মুস্তাসিল নয়- তা সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
বিষয়টি যে কোন কারণেই হোক না কেন, তাকে মুনকাতি বলা হয়। 

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সনদের যে কোন স্থান থেকে রাবী বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুনকাতি 
বলা হয়। সেটা সনদের প্রথমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, কিংবা শেষাংশ থেকে অথবা 
মধ্যাংশ থেকে। মুনকাতি এর এ সংজ্ঞানুযায়ী মুরসাল, মু'আল্লাক এবং মু"দাল সবই 
এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু উলামায়ে মুতাআখখিরীন (শ্রেষ্ঠ তিন শতাব্দীর শেষাংশের 
আলিমগণ) মুনকাতি-কে এমন একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, যা মুরসাল, 
মু'আল্লাক এবং মু'দাল থেকে ভিন্নতর । মুনকাতির এ অর্থটি উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন 


(প্রথমাংশের আলিমগণ) এর নিকটও বেশ ব্যবহৃত ছিল। এ কারণে ইমাম নববী 


বলেন, “অধিকাংশ সময় এ শব্দটির প্রয়োগ এঁ সনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেখানে : 


তাবিতাবিঈ তাবিঈকে বাদ দিয়ে সরাসরি সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। 
যেমন, ১.০ ০১১ ৮০ এ! 1, ইবনে উমর (রা) থেকে মালিক-এর রিওয়ায়াত।% 


৩. মুতাআখখিরীন-এর নিকট সুনকাতি-এর সংজ্ঞা : মুতাআখখিরীন এর নিকট 
মুনকাতি বলা হয় এ হাদীসকে, যার সনদ মুস্তাসিল নয় এবং তা সুরসাল, মু*আল্লাক 
কিংবা মু'দালও নয় । সুতরাং বলাযায় যে, মুনকাতি এমন একটি পরিভাষা যা সনদ 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ তিনটি অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবে । যেমন, 

(ক) সনদের প্রথমাংশ থেকে কোন রাবী বিলুপ্ত হওয়া। 

(খ) অথবা সনদের শেষাংশ থেকে কোন রাবী বিলুপ্ত হওয়া । 

(গ) অথবা সনদের মধ্যাংশের যে কোন স্থান থেকে পর পর দু'জন রাবী বিলুপ্ত 
হওয়া। হাফিয ইবনে হাজার €র) শরহু নুখৃবাতিল ফিক্র গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত 


৭৯. জভুভাকীর জাভা ভাদ্র, ১ম খ. পৃ ২০৮ 
৮০. শরহু নুখবাতিল ফিকর পৃ. ৪৪ । 
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হাদীসের পরিভাষা ৬৯ 


.. অতঃপর রাবী বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ প্রক্রিয়া সনদের কোন এক স্থান থেকেও হতে 
পারে । আবার একাধিক স্থান থেকেও হতে পারে। 

৪. উদাহরণ 
০১ 4১ ০ ৮৯১৭ ৬৪1 02 ৬০৩11 05 1১০11 পল 235 
- ০৯১ ৬৬ 52 02 ৮৬৬শিচঠাও 91 ৮৪৯০১ ৮২৯৯ ০৪ ভঈীঈ 

আবদুর রাযযাক সাওরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, 
তিনি সাঈদ ইবনে ইয়াছি থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আবু বকরকে তার ওয়ালী (অভিভাবক) 
নিয়োগ কর তবে তিনি হচ্ছেন শক্তিশালী আমানতদার 1৮১ 

এ সনদে সাওরী ও আবূ ইসহাকের মধ্য থেকে একজন রাবী বাদ পড়েছেন । তিনি 
হলেন, শুরাইক। কেননা সাওরী সরাসরি আবু ইসহাক থেকে হাদীস শুনেননি, বরং 
তিনি শুনেছেন শুরাইক-এর নিকট থেকে । আর শুরাইক শুনেছেন আবূ ইসহাকের 
নিকট থেকে । এন্প ইনকিতাকে মুরসালও বলা যায় না মু'আল্লাকও বলা যায় না; 
এমনকি মুঁদালও বলা যায় না। একে বলা হয় মুনকাতি। 

৫. হুকুম : উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত 


থাকার কারণে সুনকাতি হাদীস যঈফ হিসেবে গণ্য । 
| মুদাল্লাস 
১. সংজ্ঞা 
€ক) আভিধানিক অর্থ 


85011 8555155415155575551068088857571505411 

১৮১১ ০1১11 4০1৩-৪১-০৮ ০০ 2৮111 আীলীহ ০৮৮৩ 
-০০৬১৮%1। 5 5 (94511 ১৯ ৩ 17811 ৬৯৬ ০1511 ০৮ 
আরবী “মুদাল্লিস' শব্দটি তাদলীস থেকে ইসমে মাফউল। তাদলীস-এর 

আতিধানিক অর্থ হলো, ক্রেতার নিকট থেকে পণ্য দ্রব্যের দোঘক্রটি গোপন করা। 


তাদলীস (../১) শব্দটি মূলত (১1) থেকে উৎপন্ন । এর অর্থ অন্ধকার অথবা 
জন্ধকারাচ্ছন্ন। অভিধানে এভাবেই শব্দটির অর্থ বর্ণিত হয়েছে।৮২ 


৮৯. হাকিম, আরিফাতু উলৃমিল হালীস, পৃ. ৩৬। 


সি জরে ান্সশন তা ওর পা ১৯১০৪ । 
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৭০ হাদীসের পরিভাষা 


মুদাল্লিস হাদীসে যেহেতু মুদান্লিস রাবী হাদীস বিশেষজ্ঞ থেকে এমন কিছু তথ 
গোপন করার চেষ্টা করে যার ফলে হাদীসের.-উপরে এক প্রকার আধার নেমে আসে, এ 
কারণে সেই হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়ে থাকে । 

(খ) পারিভাষিক অর্থ 

- ১১৪৮৮ ০৮৯০৩ ১০১৪১ ভোও আশহী? ০৮৬ 
সনদের 'দোঙকটি গোপন রিলে হার।লৌসর পরকাল তথা) নির্দোষ ইল চালিত 
দেয়াকে পরিভাষায় তাদলীস বলা হয়। 

২. তাদলীস-এর প্রকারভেদ : তাদলীস প্রধানত দু'্কার। যথা, তাদলীসুধ 
ইসনাদ (সনদের তাদলীস) ও তাদলীসুশ শুযুখ (শাইখের তাদলীস)। - 

৩. তাদলীসুল ইসনাদ (সনদের তাদলীস) : তাদলীসুল ইসনাদ-এর সংজ্ঞা 
নিরূপণে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত হয়েছে । এর মধ্যে গ্রন্থকারের 
মতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইমাম আবু আহমাদ ইবনে 
আমর আল বাধ্যার ও ইমাম আবু হাসান ইবনে কাত্তান। তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ, 

(ক) সংন্র্া | 

(42556511585555551575771554 
_ 4:45 ৭০5421১৪৬০1 ১৯৪ রাৰী এমন একজন শাঈখ থেকে হাদীস বর্ণনা 
করছেন, যার কাছ থেকে তিনি নিজে হাদীসটি শ্রবণ করেননি; এবং বর্ণনার সময় তিনি 
সেই শাইখ থেকে শ্রবণ করেননি, একথাটিও উল্লেখ করেননি ।৮৩ 

(খে) ব্যাখ্যা : এ সংজ্ঞার মর্মার্থ এই যে, রাবী এমন একজন শাইখ থেকে হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন যার কাছ থেকে তিনি অন্য কিছু হাদীস শ্রবণ করেছেন, কিন্তু এ 
. মুদাল্লাস হাদীসটি তার থেকে শ্রবণ করেননি । বরং তিনি এটি অন্য কোন শাইর্খ থেকে 
 শুনেছেন। এমতাবস্থায় তিনি এ শাইখ-এর নাম বাদ দিয়ে তীর থেকে এমন রশব্ে 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যাতে শ্রবেণর ইঙ্গিত পাওয়া যায় । যেমন, ,]03 (কালা) 
তিনি বলেছেন, অথবা ০-* (আন) তার থেকে বর্ণিত হয়েছে। এতে লোকের ধারণা 
সৃষ্টি হতে পারে যে, তিনি এ রিওয়ায়াতটি তার কাছ থেকেই শ্রবণ করেছেন। কিন্তু 
তিনি সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করেন না করে যে, -..-... (সামিতু) আমি তার 
থেকে শুনেছি, অথবা ৮.১. (হাদ্দাসানী) তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। ফলে তিনি মিথ্যাবাদীও সাব্যস্ত হন না। আর এপ বিলুপ্ত রাবীর সংখ্যা এক 
বা একাধিকও হতে পারে । 

৮৩. শরছ আলফিয়াতিল ইরাকী, ১ম খ. পৃ. ১৮০। 
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(গ) মুদাল্লাস ও মুরসাল-ই- খাফীর (সুপ্ত মুরসাল) পার্থক্য : উল্লেখিত সংজ্ঞা 
প্রদীনের পর আবুল হাসান ইবনে কাত্তান বলেন, মুদাল্লাস ও মুরসাল এর মধ্যে পার্থক্য 
হলো, ইরসাল এঁ শাইখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে বলা হয়, যার কাছ থেকে রাবী 
হাদীস শুনেননি। অর্থাৎ মুদাল্লিস ও মুরসালে খাফীর রাবীগণ শাইখ থেকে এমন বিষয় 
রিওয়ায়াত করেন, যা তার কাছ থেকে তারা শুনেননি, অথচ শোনার সন্তাবনা প্রকাশ পায় 
এমন শব্দে রিওয়ায়াত করেন । তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুদাল্লিস রাবী তার 
শাইখ থেকে এ মুদাল্লাস হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীস শ্রবণ করেছেন আর 'মুরসালে 
খাফী'-এর রাবী তার শাইখ থেকে আদৌ কোন হাদীসই শ্রবণ করেননি (মুরসাল 
রিওয়ায়াতও নী কিংবা অন্য কোন হাদীসও না) তবে এ রাবী তার শাইখ-এর 
সমসাময়িক যুগের হতে পারে অথবা তার সাথে শুধু সাক্ষাৎ প্রমাণিত হতে পারে । 

€ঘ) উদাহরণ : ইমাম হাকিম” আলী ইবনে খাশ্রাম-এর সনদে একটি হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন । আলী ইবনে খাশ্রাম বলেন, আমাদের সামনে ইবনে উয়াইনা 
যুহরী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যুহরী 
থেকে আপনি কি এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন না, তার থেকেও শুনিনি যিনি যুহরী 
থেকে শুনেছেন । এক্সপ সাওয়াল জওয়াবের পর তিনি বললেন, 

-০০৯১/। ০৪ পীশিশীটি ০৮ ৩1১11 অনীটি ভাট 

আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুর রাযযাক, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন 
মামার থেকে মামার যুহরী থেকে। 

- এ উদাহরণে ইবনে উয়াইনা তার ও ইমাম যুহরীর মধ্যকার দু'জন রাবী বিলুপ্ত 
করেছেন। 

৪. তাদলীসুত তাস্বিয়া («৬০11 ১০) : এটি মূলত তাদলীসে 
ইসনাদেরই (সনদের মধ্যে গোপন করা) একটি প্রকার । 

€কে) সংজ্ঞা : শাইখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়েছে 
এমন দু'জন সিকাহ্‌ রাবীর মধ্যস্থলের একজন দুর্বল রাবীকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে 
তাদলীসে তাসবিয়া বলা হয় । যেমন, একজন রাবী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) শাইখ থেকে 
হাদীস রিওয়ায়াত করছেন এবং আর এঁ শাইখ একজন দুর্বল রাবী থেকে, আর এ দুর্বল 
রাবী একজন সিকাহ রাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আর এ সিকাহ রাবীদ্বয়ের মধ্যে 
পারস্পরিক সাক্ষাৎও হয়েছে। এমতাবস্থায় মুদাল্লিস রাবী তার শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা 


৯৮:০০ ব্যাপরলি্ঞাগিস টইন্নিন্টিত কাল এ উিিতি ও 
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করার সময় এ দু'জন সিকাহ রাবীর মধ্যস্থিত দুর্বল রাবীকে বাদ দিয়ে অন্য সিকাহ র 
থেকে শ্রবণের সম্ভাবনাময় শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করছেন, যাতে সনদের সব রাৰ 
সমভাবে সিকাহ প্রমাণিত হয় । তাদলীসের এ প্রকারটি সর্বনিকৃষ্ট প্রকার । কেননা প্রত, 
সিকাহ্‌ রাবী মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত ছিলেন না । এমতাবস্থায় সনদ সম্পর্কে অবহি 
ব্যক্তিও যখন দেখবেন যে, একজন সিকাহ রাবী অন্য একজন সিকাহ রাবী থে 


(খ) তাদলীসে তাসবিয়া এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসিগ্ধ রাবী (১) বাকিয়্াহ ইব 
ওয়ালীদ। আবু মাস্হার বলেন, বাকিয়াহ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাদলীস থেকে মু 
নয়। সুতরাং তার হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো ।৮৫ (২) ওয়ালীদ ইব 
মুসলিম। 


(গ) উদাহরণ : ইবনে আবূ হাতিম আল ইলাল গ্রন্থে তার পিতা থেকে একা 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার পিতা ইসহাক ইবনে রাহওয়াই থেকে, তিচি 
বাকিয়াহ থেকে । বাকিয়াহ বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ ওয়াহা 
আসাদী, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন নাফি থেকে,.নাফি রিওয়ায়াত করেছেন ইবনে উম 
রো) থেকে, - 4২1১ ৯১৪০ 1৯১৮০ ০৮০৯ ০১৮11 (9১০ 1১০৮০২ কে 
ব্যক্তির রায় ভালভাবে না জেনে তার ইসলামের প্রশংসা করো না।৮৬ 

ইবনে আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা বলেছেন এ হাদীসে এমন একটি বিষ 
আছে যা খুব কম লোকেই বুঝে থাকে । আর তাহলো এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইব্৫ 
আমর (সিকাহ রাবী) রিওয়ায়াতে করেছেন ইসহাক ইবনে আবূ ফারওয়া (দর্ব 
রাবী)থেকে, তিনি নাফি (সিকাহ্‌ রাবী) থেকে নাফি ইবনে উমর (রা) থেকে, তিনি নৰঁ 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে । এ হাদীসের রাবী উবাইদুল্লাহ ইব্ 
এখানে বাকিয়াহ উবাইদুল্লাহ ইবনে আমরের নামের পরিবর্তে তার কুনিয়াত ও গোক্রে 
কথা উল্লেখ করেছেন যাতে উবাইদুন্লাহর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় এক 
ইসহাক ইবনে আবু ফারওয়ার (দুর্বল রাবী) বিলুস্তির কথা অজ্ঞাত থাকে । ৮৭ 


৮৫. - মীযানুল ই'তিদাল, ১ম খ. পৃ. ৩৩২1 
৮৬, ইবনে আবু হাতিম : ইলালুল হাদীস ২য় খ. পৃ. ১৫৪ (অনুবাদক) । 
৮৭. শ্ররহু আলফিয়াতিল ইরাকী, ১ম খ. পৃ. ১৯০; তাকরীবূর রাবী ১ম খ. পৃ. ২২৫। 
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৫. তাদলীসে শুয়ুখ (৬-|| 1১5) : কে) সংজ্ঞা : শাইখের 
তাদলীসের অর্থ এই যে, কোন একজন রাবী তার শাইখ থেকে এমন একটি হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন, যা তার থেকে তিনি শুনেছেন। কিন্তু এ রাবী তার শাইখের 
পরিচিত নামের পরিবর্তে এমন অপরিচিত নাম, কুনিয়াত, গোত্র অথবা গুণের কথা৷ 
উল্লেখ করেছেন যাতে তার পরিচয় অজ্ঞাত থাকে ।৮৮ 

(খ) উদাহরণ : কারীদের একজন বিশিষ্ট ইমাম আবু বকর ইবনে মুজাহিদ বলেন, 

- 44111 ১৪ 2 ০ 4411 ১৮৪ ৮০১০৯ 
আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু আবদুল্লাহ । এর দ্বারা 
এখানে আবূ বকর ইবনে আবু দাউদ সিজিস্তানীকে বুঝানো হয়েছে। 

৬. তাদলীস-এর হুকুম (ক) তাদলীসুল ইস্নাদ : এটি খুবই অপছন্দনীয় কাজ। 
অধিকাংশ আলিমই এর নিন্দা করেছেন। ইমাম শু'বা কঠোর ভাষায় এর নিন্দা 
করেছেন। তিনি যে সব ভাষায় এর নিন্দা করেছেন তার মধ্যে একটি হলো 3 || 
১১৫। ৬৯। ০তাদলীস হচ্ছে মিথ্যার ভাই । (খ) তাদলীসে তাসবিয়া : এটি 
 তাদলীসুল ইসনাদ-এর চেয়ে অপছন্দনীয় । আল্লামা ইরাকী বলেন, কেউ ইচ্ছা করে 
জেনে শুনে একাজ করলে তার হাদীস গ্রহণীয় নয়। (গে) তাদলীসে শুয়ুখখ : এটি 
তুলনামূলকভাবে তাদলীসে ইসনাদ-এর চেয়ে কম নিন্দনীয় কাজ । কেননা, এতে 
মুদাল্সিস রাবী কোন রাবীকে বিলুপ্ত করে না। তবে এটি অপছন্দনীয় এ কারণে যে, রাবী 
যে শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার নাম গোপন রেখেছেন, ফলে শ্রোতাদের 
জন্য সনদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে । 

৭. তাদলীস-এর উদ্দেশ্যাবলী (ক) সাধারণত চারটি কারণে বা উদ্দেশ্যে 
তাদলীসে শাইখ করা হয়ে থাকে । যথা, | 

€১) শাইখ দুর্বল অথবা গায়র সিকাহ (অনির্ভরযোগ্য) হওয়া কারণে । 

(২) রাবীর মৃত্যু বিলম্বিত (দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি) হওয়ার কারণে তার শাইখের কাছ 
থেকে অনেকেই হাদীস শ্রবণ করেছেন। ফলে, তাঁকে ছাড়াও এ হাদীসের আরো 
অনেক রাবী ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া । 

(৩) শাইখের বয়স রাবীর বয়সের চেয়ে কম হওয়া । 

€৪) শাইখৈর কাছ থেকে রাবী এত বেশি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, কোন 
এক অবস্থায় এসে বার বার তার নাম উল্লেখ করতে ব্বিতবোধ করা। 


৮৮. উলমূল হাদীস. প. ৬৬) 
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(খ) তাদলীসে ইসনাদ-এর কারণ বিজন হাটি বাঃ (১) সনদ সম্পর্কে 
উচুমানের ধারণা সৃষ্টি করা। 

(২) যে শাইখ থেকে রাবী বেশি হাদীস শ্রবণ করেছেন, ভার কিছু হাদীস বাদ 
দেওয়া। 

(৩ ৪ ও ৫) উপরোল্লেখিত তাদলীসে শাইখ এর প্রথম তিনটি. কারণ 1. 

৮". মুদাল্লিস রাবী নিন্দনীয় হওয়ার কারণ : এর কারণ তিনটি । যথা, 

(ক) এতে এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস শ্রবণের ধারণা সৃষ্টি করা হয়, যার কাছ থেকে 
রাবী হাদীস শোনেননি । | 

খে) রাবী সন্দেহমুক্ত পথ পরিহার করে সন্দেহের পথ অবল্ করে। 

(গ) মুদাল্লিস রাবীর নাম উল্লেখ করা তার মনপূত না হওয়া ।৮৯ ূ 

৯. মুদাল্লিস রাবীর রিওয়ায়াত এর হুকুম : মুদাল্লিস রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণ 
করার ব্যাপারে আলিমগণের বেশক'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে । তনুধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত 
দু'টি । যথা, 

(ক) শ্রবণের কথা উল্লেখ থাকলেও মুদাল্লিস এর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। 
কেননা তাদলীস মানেই সমালোচিত হওয়া । এটি নির্ভরযোগ্য অভিমত নয়) 

কে) বিশ্লেষণ সাপেক্ষে : (এটি বিশুদ্ধ অভিমত) 

(১) মুদালিস রাবী যদি শ্রবেণর কথা যেমন, ০., ৭... জমি শুনেছি) বা এ 
জাতীয় শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, তবে তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য ৷. 

(২) আর যদি শ্রবণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করেন, বরং ০ (অমুক.থেকে) 
বা এ জাতীয় শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তবে তার রিওয়ারাত গ্রহণযোগ্য নয় ।৯ 

১০. তাদলীস চিহ্রিতকরণের উপায় 
_ তাদলীস চিনবার উপায় দু'টি । যথা, . 

(ক) প্রশ্ন করা হলে মুদাল্লিস রাব' যদি তিনি নিজেই বলে দেন, যেমনটি ইতিপূর্বে 
ইবনে উয়াইনার উদাহরণে আলোচনা করা হয়েছে। ৃ 

খে) এ বিয়ে কোন বিচ মা যদি গণ ও অন্ন করে তাদীদ 
সংক্রান্ত কোন দলীল পেশ করেন। 

১১. তাদলীস ও ষুদাস্রিস রাবীদের উপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্র্থাবলী 

এ বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্ুধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে, 


৮৯. আলকিফায়া (বাতীৰ জল বাগদাদী পৃ. ৩৫৮। 
৯০. উলুমুল হাদীস, পৃ. ৬৭-৬৮ 


%/৬7%%.%798%1019110911.00] 


(0017161715 


হাদীনের পরিভাষা ৭৫ 

(ক) এ বিষয়ের ওপর খতীব আল বাগদাদীর তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি 
হলো, মুদাল্লিস রাবীদের নাম সম্বলিত, এ গ্রন্থটির নাম হলো “আত্তাবয়ীন লিআসমাইল 
মুদাল্পিসীন 1৯১. ০১ 1» 11 ৮৮৮-৮০১ ০০০1। আর অপর দু'টি গ্রন্থে 
তাদলীস-এর বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।৯২ 

(খ) বুরহানুদ্দীন ইবনে হাল্বী রচিত আত্তাবয়ীন লিআসমায়িল মুদাল্লিসীন । 

০০641136411 5৯৮৮৯% 27 2241 

গে) হাফিয ইবনে হাজার প্রণীত তা'রীফু আহলিত তাকদীস বিমারাতিবিল 
মাওসুফীন বিত্তাদলীস। 
০৮-১১৯162 ০লী১ীশ্শীশি11 শি শীশিক ৮শলশহাড1 এ শীত 


১৯৯৯ ৮৮৪1 ৮৪০৯৮] 


মুরসালে খাফী 
১. সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ 
১১৫- 3১৮১। ৮১৮৮৪০05580 ০৮ এ৬শ৬ত তি 2৮] এ7৮০ীশা। 
- ৮1311175115 শি 1১ ০০৯৮৪। 3140 ৮০৮] 
_ মুরসাল- শব্দটি আরবী ইরসাল থেকে ইসমে মাফউল, অর্থ ছেড়ে দেওয়া। 
ইরসাল এর সাথে সংযুক্ত রাবী সনদ থেকে কোন রাবীকে বাদ দেন ফলে সেটি আর 
মুত্তাসিল থাকে না তাই একে মুরসাল বলা হয়। আর খাফী (৪ || (অস্পষ্ট)-এটি 
জালী (৬২ 11) স্পষ্ট-এর বিপরীতার্থক শব্দ। এ প্রকারের মুরসাল হাদীস অস্পষ্ট 
থাকার কারণে গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা ব্যতীত এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না। 
(খে) পারিভাষিক অর্থ ১4, *১৮৯৮০ 31 «৪ ০ ০৪৩১]। ৪১৪ ৩। 
-:০1৮৪: ৬৪৪৩ £ ৮১৮11 শট ৯1 শন শশী 
+ শাইখের সাথে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন রাবী সমকালীন কোন রাবী 
কর্তৃক তার শাইখ থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করাকে মুরসালে খাফী বলা হয়, যা বাস্তবে 


৯১. আলকিফায়া, পৃ. ৩৬১ 1 
৯৯১ আজক্সিফাযা প ৬৫৭) 
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তিনি তার কাছ থেকে সরাসরি শোনেননি । অথচ তার বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে যে, 
তিনি নিজেই হয়তো বর্ণনাটি সরাসরি শাইখের কাছ থেকে শুনেছেন, যেমন “.13" 
“তিনি বলেছেন" ধরনের ভাষার ব্যবহার । 

২. উদাহরণ 
৭৪2 ০০ ১৪৮/। শীহ ০ পিছ ৯৮ ০১ বইটি তাহ ১৩৩ 

০৮৮11 ৮৮০৮৯4441 152 ৮৪৮১০১ ৮৮৪ চছ। 

ইবনে মাজাহ উমর ইবনে আবদুল আযীয-এর সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন, তিনি উকবাহ ইবনে আমির থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন,, 
আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণকারীর প্রতি কৃপা করুন।৯৩ ইমাম 
মিষযি তার আতরাফ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের রাবী উকবার সাথে উমরের সাক্ষাৎ 
হয়নি। 

৩. ইরসালে খাফী কিভাবে চিনা যাবে? ইরসালে খাকী চিহ্নিত হবে তিনটি, 
পদ্ধতির সাহায্যে ৷ সেগুলো হচ্ছে, 

কে) রাৰী সম্পর্কে হাদীসের কোন ইমামের যদি এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় যে, এ, 


রাবীর সাথে তার কথিত উত্তাদের সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা তার থেকে তিনি আদৌ কোন্‌ 
হাদীস শ্রবণ করেননি । 


(খ) রাবী যদি নিজেই স্বীকার করেন যে, ধার থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন 
তার সাথে তীর সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা উদ থেকে ডিন কোন হী শব 
করেননি। 

() মুরসাল হাদীসটি যদি অন্য আর একটি সনদে বর্ণিত হয় এবং তাতে যদি রাহী 
ও তার উত্তাদের মাঝে অতিরিক্ত আরেকজন রাবী বিদ্যমান থাকে । এ তৃতীয় বিষয়টিকে 
_ কেন্ত্র করে আলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এটিকে আল মাষীদ ফী 
মুত্তাসিলিল আসানীদ (২১৮ 31 ৬/----* ৮১ ১:১-৯1)-এর মধ্যেও গণ্য করা 
হয়ে থাকে। 

৪. হুকুম : মুরসাল রিওয়ায়াতও যঈফ (দুর্বল)। কেননা, এটি মুনকাতি এরই 
একটি গুকার। এয সনদ খেকে রান! নিচ্ছি হওয়া যানি হলে এন হম 
মুনকাতি-এর হুকুমেরই অনুরূপ হবে। 

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : কিতারুত তাফসীল লিমুবহামিল মারাসীল। এগম্ছের 
প্রণেতা হলেন খতীব আল বাদগাদী। 

১1৯৮৯ ৯৬৮৯৬) 9৯ ৮৮। ৮৮৯৮১ -55 


৯৩, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ, ২য় খ. পৃ. ৯২৫। 
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. মুআন্আন্‌ মুআন্নান 

১. ভূমিকা : সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ছয় প্রকার মারদৃদ হাদীসের কথা 
ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মুআনআন (৬, ১11) মুআন্নান 
(০১১-,:11)-এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এটি কি মুনকাতি এর প্রকার না 
| টি ওই রিজাল রর 
প্রকার-প্রকরণের সাথেই উল্লেখ করলাম। 

২. মুআন্আন-এর সংজ্ঞা 

€ক) আভিধানিক অর্থ : "১৮০ ০১ ০১২৭ ১৮১৮১] 

- ১০ ০১০ ০৮৩ ভোটে 

আরবী ১১ (আন্আন) থেকে ইসমে মাফউল, অর্থ ১০ ৮৮০ (আন আন) 
ব্লা। 

খে) পারিভাষিক অর্থ : - ০১-১ ০ ১১১ -০৪১/১| ৯৪ 

কোন রাবীর এরূপ বলা ০১৮১ ০ ০১৮ অমুক থেকে অমুক রিওয়ায়াত 
করেছেন।: 

৩. উদাহরণ 
(১ ২---৮4০ ৮৮1 ০ ০ ৮৮৮১৪ 0৮১৯ 24৮৪ +৯০০ পা 915৩৩ 
০৮১০ ০৪ এও ০২ ২১৮৭ ৮2 ০৮৮ ০১৮১ ৮৮৪ চাই ৩০ 
44411 ০৮1 441711 ০৬৮০ ০৮৪, 5৮109 4৮১৮৪ তৌ5 ১৬০০ ০৯5 ১৬০৮ এ 
২৬৬৮৯] ০০ ৮ 15 ০৬০৪409০১৮৩ 411 91 2153 এ 

ইবনে মাজাহ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনে আবু 
শাইবাহ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন মু'আবিয়া ইবনে 
করেছেন উসামা ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি উসমান ইবনে উরওয়াহ থেকে, তিনি 
উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে । আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং তার ফেরেশতাগণ 
সাড়িবঙ্ধভাবে সোজা হয়ে দীড়ানো লোকদের উপর যথাক্রমে রহমত ও দরুদ পাঠ 
করেন ।৯৪ 


৯৪-ইবনে মাজাহ্‌, ১ম খ., পৃ. ৩২১ কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ১৩০৪ । 
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৪. রিয়া নিস বিহিত এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের 
দুটি অভিমত রয়েছে। 

(ক) জালো'কারৌ তে এটি পুতে স্তদিল প্রমানিত নীল 
মুনকাতি এর মধ্যে গণ্য হবে । 

(খে) অধিকাংশ হাদীসবিশারদ, ফিকহৃবিদ ও উসুলবিদগ্গণের মতে এটি করেকটি 
শর্ত সাপেক্ষে মুস্তাসিল। এটি বিশুদ্ধ অভিমত এবং এর উপরই আমল করা হয়। এর. 
দু'টি শর্তের ব্যাপারে আলিমগণ একমত । এছাড়া অন্যান্য শর্তের ব্যাপারে মতভেদ 
রয়েছে। যে শর্ত দু'টির ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত সে দুটি শর্ত মুআনআন 
কাযা বহনির রিয়ার হারার হট 
যথেষ্ট । শর্ত দু'টি নিম্নরূপ, 

(ক) মুআনআন রাবী মুদাল্লিস (তাদলীস কারী) না হওয়া । 


(খ) মুআনআন রাবী ও তীর উত্তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্জবনা বিদ্যমান! 
থাকা । 


যেসব শর্তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তা নিঙ্গবূপ, 


(উজার সাথে রাঙা নিত হওয়া টি ইমা খর ইবনে 
মাদীনী এবং অভিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত | 


(খ) দীর্ঘদিন উত্তাদের সাহচর্য লাভ করা । এটি আবুল মুযাফফার সামআনীর অভিমত) 
টির চিতা রাত 
দানীর অভিমত । 
৫. মুআননান (০-১৩-৮11)-এর সংজ্ঞা ক্) আভিধানিক অর্থ : 
টিটি ০ এ ৮৯শিট ০৮ ০ এ 
ইরা রিিনিজনিরিিরিরি রিতা 
(খ) পারিভাষিক অর্থ | 
ননদ ১৮৪ 0১৪০1 ০১৪ ৮১১৬৯: হিরা | 


আমাদের নিকট অমুক ব্যক্তি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন অমুক থেকে, . 
বলেছেন ...।' রাবীর এক্প উক্তিকে পরিভাষায় মুআননান বলা হয় । 


৬. হুকুম (ক) ইমাম আহমাদ ও আলিমগণের একটি সম্প্রদায়ের মতে । 
মুস্তাসিল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মুনকাতি এর মধ্যে গণ্য ছবে। 

খে) অধিকাংশের মতে এটি পূর্বোক্ত আন (০-০)-এর মতই এবং আন শী 
ইনি ভরি রিরেজে রানির 
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| তৃতীয় পাঠ 
রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদুদ 


১. রাবী অভিযুক্ত হওয়ার অর্থ ; তার সমালোচনা অর্থাৎ রাবীর ন্যায়পরায়ণতা, 
তার দীনদারী, তার সংরক্ষণ শক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং তার সচেতনতা ইত্যাদি সম্পর্কে 
সমালোচনা প্রকাশ পাওয়া । 

২. রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণসমূহ : রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণ দশটি। এর 
মধ্যে পাচটির সম্পর্ক ন্যায়পরায়ণতার সাথে, আর পাচটির সম্পর্ক যবত সংরদ্ষণশক্ি) 
এর সাথে। 

(ক) আদালাত (বা ন্যায়পরায়ণতা)এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো নিম্নরূপ, 

€১) ৯১৭) : মিথ্যা বলা। 

(২) ৬৫/৮৬ ৯$541 : মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া । 

(৩) -৪41 : শুনাহর কাজ করা। 

. (8) »০-১1। : বিদআতগপন্থী হওয়া । 

(৫) »1/৯। : অজ্ঞাত পরিচয় হওয়া। 

€খ) “যবত' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো নিম্নরূপ : 
(১) 111 ১৮৯ ও : অধিক ভুল ভ্রান্তি হওয়া । 

(২) ৮৪৯11 ০৯৯ : স্থৃতিশক্তি খারাপ হওয়া । 

(৩) 51 ৬৯। : অমনোযোগী হওয়া । 

(৪) ৮-১$১। ১১১৩ : অধিক সন্দেহ পরায়ণ হওয়া। 

(৫) ৪১. ৪1৮১০ : সিকাহ রাবীদের বিপরীত রিওয়ায়াত করা । 

উল্লিখিত কারণসমূহের ফলশ্রুতিতে মারদুদ হওয়া হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে 
এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে এবং সবচেয়ে অধিক সমালোচিত প্রকার 
ঘারা আলোচনা শুরু করা হবে। 


মাওষূ জোল বা বানোয়াট) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোন রাবীর মিথ্যা বলা 
প্রমাণিত হলে তার রিওয়ায়াতকে মাওযু বলা হয়ে থাকে। 
১সংজ্ঞা 
- ক) আভিধানিক অর্থ 
০1 শিশি 45৯ | (৮5111 ৮০৩ ০৮ 4৬৬০ শি 2 
বধ 5 1510৮5% 
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আরবী ০5 €ওয়াদ্উন) থেকে এটি ইসমে মাফউল | অর্থ কোন বস্তুকে নীচে 
রাখা । যথাযথ মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করার কারণে একে মাওষু বলা হয়।. 


(খে) পারিভাষিক অর্থ : £৬৮০৭) 12৮০7 ৮৬1 ৩৯ 
এক 59011051582 


বানোয়াট ও মিথ্যা কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে 
চালিয়ে দেয়াকে পরিভাষায় মাওযু (বা মিথ্যা বর্ণনা) বলা হয়। 

২. মাওযৃ-এর স্থান : ব্রার বেরা 
আলিম একে একটি পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। তীদের নিকট এটি যঈফ 
হাদীসের প্রকারের মধ্যে গণ্য নয় । 

৩. হুকুম : উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কারো জন্য কোন 
অবস্থাতেই মাওযূ (মিথ্যা) রিওয়ায়াত করা বৈধ নয় । তবে হ্যা মাওযু কথাটি উল্লেখ 
করে তা রিওয়ায়াত করা বৈধ । কেননা সহীহ মুসলিমে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, . 

- ১২১০৭। 10555565558 

নিরুজিলের রিজাল গা রা স্নিনিতির 
একজন ।৯৫ 

৪. মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রচনাকারীদের পদ্ধতি (ক) মাওযু হাদীস রচনাকারীরা 
সাধারণত মনগড়া কথার সাথে একটি সনদ জুড়ে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নামে চালিয়ে দেয়। (খ) আবার কখনো কোন দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞ 
চিরির বারা হবার রাড নারির রান 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বলে চালিয়ে থাকে । 

৫. জাওরীরজিউকে সার কেিরকিন ভিন 
চেনা যায়, তার কয়েকটি নিম্নরূপ, (ক) মাওযু হাদীস রচনাকারীর নিজের স্বীকারোক্তি । 
যেমন আবূ আসামা নুহ ইবনে আবূ মারইয়াম নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি 
কুরআনের সূরার ফযীলত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সনদে মাওয়ু (মিথ্যা), 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 

(খ) অথবা স্বীকারোক্তির কাছাকাছি বক্তব্য। যেমন, যে শাইখ থেকে রাবী হাদীস: 
রিওয়ায়াতে করছেন তার জনা তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এমন একটি 


৯৫. ইমাম নববীর ব্যাখ্যা সম্বলিত মুসলিম-এর মুকদ্দিমা, ১ম খ. পৃ. ৬২। 
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তারিখের কথা উল্লেখ করেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার জন্মের পূর্বেই এ শাইখ 
মৃত্যুবরণ করেছেন আর এ হাদীসটি তিনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি । 

(গ) অথবা রাবীর মধ্যে যদি মিথ্যার কোন কারীনা (আলামত)পাওয়া যায়! যেয়ন, 
হাদীসটি যদি আহলে বাইত এর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয় এবং রাবী যদি শীআ 
(রাফিষী) হন। 

€ঘ) অথবা রিওয়ারাতের মধ্যে যদি চিহ্ন বা আলামত বিদ্যমান থাকে । যেমন, 
হাদীসটির শব্দ বক্তব্য যদি ফাসাহাত পরিপন্থী বা দুর্বল হয়, কিংবা রিওয়ায়াতটি যদি 
ইন্ত্রীয় বা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী হয় । অথবা সরাসরি কুরআনের ভাষ্যের পরিপন্থী হয়। 

৬. মাওযৃ-হাদীস রচনার কারণ ও রচনাকারীদের শ্রেণী বিভাগ 

(ক) আল্লাহর নৈকট্য অর্জন : লোকদেরকে নেক কাজে উৎসাহিত এবং অস্্নীল 
ও খারাপ কাজের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য অনেক মাওযূ (মিথ্যা)_ হাদীস রচনা করা 
হয়েছে। এ ধরনের মাওয্‌ (মিথ্যা হাদীস) রচনাকারীরা নিজেদেরকে যাহিদ (নিয়া 
বিমুখ আবিদ) ও মুস্তাকী হিসেবে পরিচয় দিত। প্রকৃতপক্ষে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস 
রচনাকারীদের মধ্যে এরাই হলো নিকৃষ্টতম শ্রেণী। কেননা, লোকেরা তাদেরকে সিকাহ 
(নির্ভরযোগ্য) মনে করে তাদের মিথ্যা হাদীস গ্রহণ করেছে। এ শ্রেণীর মধ্যে মাইসারা 
ইবনে আবদু রাব্বিহি এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইবনে হিব্বান আদ-দু'আফা 
(০৮৮৮) গ্র্থে ইবনে মাহদী. থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, “আমি 
মাইসারা ইবনে আবদু রাব্বিহিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি অমুক সুরার ফযীলত সংক্রান্ত 
হাদীসগুলো কার কাছ থেকে শ্রবণ করেছ ? এর জবাবে সে বললো, আমি 
(লোকদেরকে কুরআন পাঠে উৎসাহিত করার জন্য এগুলো নিজে রচনা করেছি।৯৬ 

€খ) স্বীয় মাযহাবের সমর্থনে : নিজস্ব দল ও মতের পক্ষে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস 
95588185585 
যেমন, খারিজী ও শিআ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পরে শুরু হয় । 

এজাভোরেইরী রন ভিভলি রেলে িডি নী 
রচন। করেছে। যেমন, এ রিওয়ায়াতটি : ৮৯৩ «২৪ 4.৮ ০০- ১৫৯] ১৯ (৮1১০ 

অর্থ : আলী (রা) সর্বোত্তম ব্যক্তি, এ ব্যাপারে যে সন্দেহ পোষণ করবে, সে কুফরী 
করলো । 

(গ) ইসলামের সমালোচনা করা : ধিনীক বা নাস্তিকদের একটি সম্প্রদায় সরাসরি 
2 লারা? 


৯৬. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. বড 
০৬টি 
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বেছে নেয়। তারা ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ ও অভিযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক 
মাওযূ (খিথ্যা) হাদীস রচনা করে| এদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ শাী এর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একে যিন্দীকী আকীদাহ পোষণ করার কারণে ফাসির কাষ্ঠে 
ঝুলিয়ে মৃত্যু দণ্ড দেওয়। হয়েছিল বলে মাসলুব (ক্রশবিদ্ধ) হিসেবে পরিচিতি পায় | . - 

এ ব্যক্তি কথিত হুমাইদ থেকে, ভিনি আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, এ সনদে 
১০০০০০০০০০৪ 
করেছে, 

- 44111 ৮5৮2 91 21 ৪১৮: গিট ০০১৮৮1। ০৮৯ 0১) 
অর্থ : আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী৯* আসবে না, তবে আল্লাহ্‌ যদি 
ইচ্ছে করেন। 

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর বিশেষ রহমতে হাদীস বিশেষজ্রগণ এ জাতীয় মাওম্‌ 
হাদীসের ওপর সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। 

_ ঘে) শাসকদের নৈকট্য লাভ করা ; অর্থাৎ কোন কোন দুর্বল ঈমানের লোক 
কোন শাসকের নৈকট্য লাভের জন্য এমন কিছু মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে, য! দীনের 
প্রতি এসব শাসকদের উদাসীনতার পরিচয় বহন করে । যেমন, এ প্রসংগে গিয়াস ইবনে 
ইবরাহীম-এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একদিন গিয়াস ইবনে ইবরাহীম 
নাখয়ী কুফী-আব্বাসী খলীফা মাহদীর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন খলীফা 
44755778584 
ওয়াসাল্লাম-এর নিঙ্নোক্ত হাদীসটি তাকে পাঠ করে শুনালেন : 

- ৯৮৯। ৮৮৪৩ ০৮০১ ভা | ওকি 

. প্রতিযোগিতা একমাত্র তীরন্দাজী অথবা উট ও অশ্বদৌড়ে, এছাড়া অন্য কিছুতে 
নয়।৯৮ এ হাদীসে গিয়াস ইবনে ইবরাহীম৯৯ খলীফা মাহদী সন্তুষ্টির জন্য বাড়িয়ে দিলেন 
০৮১৯৪। অথবা কবুতর খেলায়। 

(ড) অর্থ উপার্জন : যেমন কোন কোন ওয়ায়েয বা কাহিনীকার অর্থ উপার্জনের 
জন্য হাদীসের নামে লোকদেরকে অদ্ভুত ও আশ্চর্য ধরনের কিচ্ছা কাহিনী শুনায়। ফলে 
লোকেরা এসব কাহিনী শোনার জন্য তাদের নিকট ভীড় জমায় এবং তাদের কথায় 
চি তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৮৪। 

৯৮. সুনানে আরবাআ ও মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি বর্নিত হয়ে । (অনুবাদক) 
৯৯. গিয়াস ইবনে ইবরাহীম সম্পর্কে জারাহ ও তা" দীল এর ইমামদের অভিমত হলো, ভিনি একজন নিথানিনী 


ও মাওযু হাদীস রচনাকারী । (অনুবাদক) খলীফা মাহ্‌দী একথা শোনার পর কবৃতরটিকে যবেহ করার নির্দেশ 
দিলেন এবং বললেন, এ মিথ্যা হাদীসটি আমার কারণেই রচনা করা হয়েছে। . 
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হাদীসের পরিভাষ। ৮৩ 
বিমুগ্ধ হয়ে কিছু দান-খয়রাত করে থাকে । যেমন, এদের মধ্যে আবু সাঈদ মাদাইনীর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(চ) প্রসিদ্ধি লাভের জন্য : এরূপ অন্ভুদ আশ্চর্য ধরনের কথা তৈরী করে তা 
রিওয়ায়াত করা যা হাদীসের কোন শাইখ থেকে বর্ণিত হয়নি । এপ মনগড়া কথার 
সাথে হাদীসেরসনদ রদ-বদল করে দেয়াতে তা অপরিচিত মনে হতো । ফলে লোকেরা 
অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে এরূপ কথা শ্রবণ করে তা গ্রহণ করতো । এ শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে ইবনে আবু দাহইয়া ও হাম্মাদ নাসীবীর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য 1১০০ 

৭. মাওষূ হাদীস সম্পর্কে কারামিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মাযহাব 

_মাওষু (মিথ্যা) 'হাদীস সম্পর্কে বিদআতী দল কারামিয়াদের অভিমত হলো 
তারগীব১০১ (উৎসীহ প্রদান) ও তারহীব ১০২ (ভীতি প্রদর্শন) এর ক্ষেত্রে মাওষু (মিথ্যা) 
হাদীস রচনা করা বৈধ । এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে তারা এ হাদীসটি পেশ করেন, 

০১০11 ০০০৮৪] » 1৮খােশ ০৪৮5 আআ ০৯ 

আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা কথা বলে + লোকদের গোমরাহ করার জন্য । এ 
হাদীসে ০০১-| 441 (লোকদের গোমরাহ করার জন্য) এ বাক্যটি কারামিয়াদের 
তৈরী করা অতিরিক্ত সংযোজন । মূল হাদীসে একথাটি নেই এবং কোন হাফিযে 
হাদীসের নিকট এ অতিরিক্ত বাক্যটি গ্রহণযোগ্যও নয়। 

তাদের কেউ কেউ একথাও বলেন, - ৭1 ১ 44 ১৫১ ০১৯ আমরা তো 
রাসূলুল্লাহর (সো)পক্ষে মিথ্যা বলি, তীর বিরুদ্ধে নয়। এরূপ দলীল পেশ করা 
. তো-আরো নির্বোধের কাজ । কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
শারীআতের বিধি বিধান প্রবর্তনের জন্য এ ধরনের মিথ্যাবাদীর নিকট মুখাপেক্ষী নন। 

এন্ূপ ধারণা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী, এমনকি শেখ আবু মুহাম্মদ জুওয়াইনী 
মাওযু হাদীস রচনাকারীদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। | 

৮. মাওযূ হাদীস রিওয়ায়াতে কোন কোন মুফাসসিরের ভুল-্রান্তি 

কোন কোন মুফাসসির তীদের-তাফসীর গ্রন্থে মাওযু কথাটি উল্লেখ না করে মাওযু 
(মিথ্যা) হাদীস রিওয়ায়াত করে মারাত্মক ভুল করেছেন । বিশেষত ফাযাইলে কুরআন 
অধ্যায়ে পৃথক পৃথকভাবে সূরার ফযীলত সম্পর্কে উবাই ইবনে কাব থেকে যেসব 


১০০, তাদরীবুর রাবী ইমাম সুযূতী, ১ম খ. পৃ. ২৮৬। 

১০৩, তাদরীবুর রাবী--ইমাম সুযূতী, ১ম খন, পৃষ্ঠা ২৮৬1 
১০১. ' তারগীব.: মানে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা । 
১০২. তারহীব : খারাপ কাজের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা । 
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৮৪ হাদীসের পরিভাষা 
নী সারা দা ছে সবই নাও! বর অলি হর ফালা 
মুফাস্সিরদের কয়েকজন হলেন, 

কে) আস্‌ সা'লাবী (৮১1) 

(খ) আল ওয়াহিদী (৬২1৯1) । 

(গ) আয যামাখশারী (৬১১৯-৯১11)। 

(ঘ) আল বাইযাবী (৬৮ ৯১11)। 

(ঙ) আশ শাওকানী (৮১৮৫৬|1।) 

৯..এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী 

কে) কিতাবুল মাও, প্রণেতা ইবনুল জাওযী। 

১৬1) ০১১ 2১০৮০৮০৮৮11 20585 
এটি এ বিষয়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ কিন্তু গ্রন্থকার এতে মাওযু (মিথ্যা) হাদীসের 


হুকুমের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। এজন্য উলামায়ে কিরাম এর সমালোচনা 
করেছেন এবং এর ওপর টীকা লিখেছেন। . 

(খে) 'আললাআলিউল মাসনৃআ ফিল আহাদীসিল মাওযূআ, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন 
ইমাম সুযৃতী । 
এটি ইবনুল জাওযী রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এতে তার গ্রন্থের সমালোচনা করা 
হয়েছে এবং এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, যা ইবনুল জাওষী তার গ্রন্থে 
উল্লেখ করেননি । ূ্‌ | 
,  (গ) “তান্ধীহুশ শারীআহ আলমারফুআ আনিল আহাদীসিশশানী আতিল মাওযুআ। 
'এর প্রণেতা হলেন, ইবনে ইরাক আল কিনানী। 

888411-88, টা 5818 
এট উল সন সি এটি পরগনা 
১০৩. ভাড়া ত পবিবরের ওলর হাল বুষারী রচিত ১১০ ..।। ১০৬৮০) 25 ৮(৬০৮৯। 2055 
১৯৩৩১০-|। ইমাম শাওকানী রচিত ২০৬,৯৬৯ 1। ৬,১৮৯) ৮১ ২০৬৯ ১]। ১০1৮1) 
মুল্পা আলী কারী রচিত ১২২৫1) ০,৮০৯,০৬-)) এবং ইবনু তাহির আল মাক্দিসী রচিত ৪535 
০৮৪১৯৬]। গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 5. 11.-2১-11 ৪০ ৮+7০৮5৮৩ 

৬৮০৮৯৮]। পাপ পতিত ০৬55৮ পাটি 
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হাদীসের পরিভাষা ৮৫ 


মাতরূক১০ 
মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীর রিওয়ায়াতকে 'মাতরূক' রী 
অভিযুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ । 


১. সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
- ৮4১১ 5৮১০৪ 45৬৮০ 1 48০০1 ১৮11 ৮৫৮৮ ০১৯৪ 

এটি আরবী এ ১/| (আত্তুরকু) থেকে ইসমে মাফউল | ডিম থেকে বাচ্চা বের 
হওয়ার পর তার অবশিষ্টাংশ (খোশা) কে আরবদেশে হ€_,১২|| (আত্তারীকাহ) বা 
অপ্রয়োজনীয় অংশ বলা হয় 1১০৪ 

(খ) পারিভাষিক অর্থ 

-৮১০/৮+515 ১১৮০৪ ৪ ৪১/1/৮৪৮৯৮]। ৯ 

যে হাদীসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী বিদ্যমান, তাকে 
মাতব্ূক বলা হয়। | 

২. রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণসমূহ এর কারণ দুটি। 
যথা, (ক) রাবী থেকে একটি মাত্র সনদে হাদীসটি বর্ণিত হওয়া এবং তা সাধারণ 
মূলনীতির ১০৬ পরিপন্থী হওয়া | 

(খ) হাদীস রিওয়ায়াতে রাবীর মিথ্যা বলা প্রমাণিত না হলেও সাধারণ কথাবার্তায় 
মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হওয়া। 

৩. উদাহরণ ৃ 


4712 41411 ০1০০ ভাঙা 9৮5 73৮৪ ০৮৪৩ ভো5 ০০ ৮৮৯৮৮]। 
০1১৯ ৮১৮০০ ৪০০ ১৬০ ০১৫৪৩ ১৮1 এও সশভলোিিও 

১১০1] ৮৮৪1 ১৯] ০০৯৮]। 2১০০ ৮৮৪৫৩ 
(১৪৪. হাফ ইবনে হাজারই সব্্রথম এ প্রফার হাদীসের নাম নৃখবাতুল ফিকার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে 
1: ইবনে সালাহ কিংবা ইমাম নববীও এ প্রকারটির কথা উল্লেখ করেননি । 


1১০৫. আল কামূস, ৩য় খ. পৃ. ৩০৬। 


১০৬, সাধারণ মূলনীতি দ্বারা ধ মূলনীতিকে বুঝানো হয়েছে যা উলামায়ে কিরাম বিশুদ্ধ নস থেকে গ্রহণ 
.. করেছেন। 
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৮৬ হাদীসের পরিভাষা 

আমর ইবনে : শামার আল জুফী আল কুফী আশ শিআযী জাবির থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন, তিনি তুফাইল থেকে, তিনি আলী ও ও আম্মার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দিনের সালাতুল ফজরে কুনৃত 
পড়তেন এবং আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়ামে তাশরীকের আসরের সালাত পর্যন্ত 
তাকবীর পড়তেন। ৃ 

ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী প্রমুখের মতে আমর ইবনে শামার মাতরূকুল 
হাদীস ।১০৭ অর্থাৎ তার. থেকে বর্ণিত হাদীসটি মাতরূক (পরিত্যাজ্য)। 

৪. মাতরূক এর স্থান : 2:55 
ক্রমধারা নিম্নরূপ , 

১. মাওযু (€ ১৯৬1) । এটি যঈফ এর সর্বনিকৃষ্ট প্রকার । 

২. মাত্রূক (4১) ,11)। 

৩. মুনকার (১৫১৮1) । 

৪. সু'আল্লাল (44 »-১11)। 

৫. মুদ্রাজ (০.১-২11)। 

৬. মাক্লুব (15 ০11) 

৭. সুঘতারাব (_.১ .১ .11)। হাফিয ইবনে হাজার এভাবেই এর শ্রেণীগত 
মান নিরূপণ করেছেন ।১০৮ 


মুনকার 

রাবী যদি অধিক ভ্রমকারী, অমনোযোগী কিংবা গুনাহর কাজে লিপ্ত থাকার 

অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তবে তার হাদীসকে বলা হয় মুনকার। এটি রাবী অভিযুক্ত 
হওয়ার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ । 


১. সংজ্ঞা 

কে) আভিধানিক অর্থ :- )1১৪১। ৬.০ ১৮১১1 ০-০ ০১৮৬১ ০ ৬৬ 

এটি আরবী ইনকার শব্দ থেকে ইসমে মাফউল । ইকরার এর বিপরীতার্থক শব্দ। 

(খে) পারিভাষিক অর্থ : উলামায়ে কিরাম মুনকার হাদীসের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা 
প্রদান করেছেন। তন্যধ্যে দু'টি সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ । যথা, 


১০৭, শ্রীযানুল ই'ভিদাল : ইমাম যাহাবী ওয় ব. পৃ. ২৬৮। 
১০৮. ইমাম সুযূতী : তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৯৫; শরহু নুখবাতিল ফিকার পূ. ৪৬। 
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হাদীসের পরিভাষা ৮৭ 


(১) মুনকার এ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদে অধিক ভুূল-ত্রান্তি সংঘটনকারী 
অমনোযোগী কিংবা ফাসিক রাবী বিদ্যমান থাকে । এ সংজ্ঞাটি হাফিয ইবনে হাজার (র) 
উল্লেখ করে একে অন্যান্য আলিমের সংজ্ঞা বলে অভিহিত করেছেন ।১০৯ 

(২) যঈফ রাবীর রিওয়ায়াত সিকাহ্‌ রাবীর রিওয়ায়াত এর বিপরীত হলে তাকে 
মুনকার বলা হয় । এটি ইবনে হাজার প্রদত্ত নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞী। এতে যঈফ রাবীর 
রিওয়ায়াত সিকাহ্‌ রাবীর রিওয়ায়াত এর বিপরীত হওয়া-এ শর্তটি প্রথমোক্ত সংজ্ঞার 
উপর অতিরিক্ত সংযোজন । 

২. মুনকার ও শায-এর পার্থক্য 

(ক) গ্রহণীয় রাবী ১১০ যদি তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত 
করে, তবে তাকে শায বলা হয়। 

(খ) আর সিকাহ্‌ রাবীর বিপরীতে যঈফ রাবীর রিওয়ায়াতকে বলা হয় মুন্কার। 

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সিকাহ রাবীর বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল 
রয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এখানে যে, শায রিওয়ায়াত এর রাবী গ্রহণীয় আর 
মুনকার রিওয়ায়াতের রাবী দুর্বল! ইবনে হাজার বলেন, যারা শায ও মুনকার এর মধ্যে 
পার্থক্য করেনি তারা ভুল করেছে ।১১১ 

৩. উদাহরণ ্‌ 

€ক) প্রথম সংজ্ঞার উদাহরণ : ইমাম নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ আবূ যুকাইর 
উরওয়াহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আয়েশা রো) থেকে বিওয়ায়াত 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
০0৮৮৮11৮988 44151 131 ৭102 ০৮০ ৮৮০1০ ৮1111515 

তোমরা পাকা শুকনো খেজুরের সাথে কাচা-সবুজ খেজুরও খাও । কেননা আদম 
সন্তানেরা যখন এটা খায় তখন শয়তান ক্রোধাবিত হয় । 

ইমাম নাসাঈ বলেন, এটি মুনকার হাদীস । আবূ যুকাইর এটি একা রিওয়ায়াত 
করেছেন । রাবী হিসেবে তিনি গ্রহণযোগ্য । ইমাম মুসলিম মুতাবাআত-এর মধ্যে তার 
হাদীস. রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি এ পর্যায়ের রাবী নন যে তার একাকী 
রিওয়ায়াত-এর ওপর নির্ভর করা যায়।১১২ 


১০৯, শরছু নুখবাতিল ফিকার, পৃ. ৪৭। 

১১০. গ্রহণীয় রাবী দ্বারা সহীহ্‌ ও হাসান হাদীসের রাবীকে বুঝানো হয়েছে। 

১১১. শরহু নুখনাতিল ফিকার, পৃ. ৩৭, এর দ্বারা তিনি ইবনুল সালাহ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা তার 
মতে শায ও মুনকার এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেখুন উলুমুল হাদীস, পৃ. ৭৭২। 

১১২. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৪০। 
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৮৮ হাদীসের পরিভাষা 

খে) দ্বিতীয় সংজ্ঞার উদাহরণ : ইবনে আবু হাতিম হাবীব ইবনে হাবীব আযষিয়াত 
থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আইযার ইবনে হারীছ 
থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াপাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, . . 
৪১৪৬ ১৮০৩ ললী11 ও 5৮5১1) ভা515 ৪৯10 1৮51 ৮টি 

- ২০১81 4০ ৮৮৮) 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, বাইতুল্লাহর হজ্জ 
করবে, সিয়াম পালন করবে এবং মেহমানদের য্র-আপ্যায়ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। 

আবূ হাতিম বলেন, হাবীবের এ রিওয়ায়াতটি মুনকার । কেননা, তিনি ছাড়া অন্যান্য 
সিকাহ্‌ রাবীগণ আবূ ইসহাক থেকে এ হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন 
এবং এটিই মাশহর ৷ 

৪. মুনকার-এর স্থান : মুনকার-এর উল্লেখিত সংজ্ঞাদ্ধয় থেকে স্পষ্ট যে, এটি 
সর্বনি্গ পর্যায়ের দুর্বল হাদীসের মধ্যে গণ্য । কেননা, এ হাদীসের রাবী অত্যধিক 
ভুল-ত্রান্তি, অমনোযোগিতা এবং গুনাহ্‌র কাজে জড়িত থাকা ছাড়াও সিকাহ্‌ রাবীর 
বিপরীত রিওয়ায়াত করে থাকে । এ উভয় প্রকার রিওযায়াতের মধ্যেই অত্যধিক 
দুর্বলতা বিদ্যমান । এ জন্যে “মাতরূক' পর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সর্বনিন্ন দুর্বল 
হাদীসের মধ্যে মাতরূক-এর পরেই মুনকার এর স্থান। 


মারূফ১৩ 

১. সংজ্ঞা | 
কে) আভিধানিক অর্থ : ১১০ ০০ ০৬৪১০ ৬৯ 
এটি আরবী আরফ (-৪১) থেকে ইসমে মাফউল। 
(খ) পারিভাষিক অর্থ : ১/১৮-] (810১০155511 ১1৩) 0 

রর ৃ | - ১৬ | 
যঈফ রাবীর বিপরীত সিকাহ্‌ রাবীর রিওয়ায়াতকে মা'রূফ বলা হয় । 

মা'্ূফ-এর এ সংজ্ঞাটি হাফিয ইবনে হাজার প্রদত্ত “মুনকার' এর নির্ভরযোগ্য 
সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিপরীত । 


১১৩. মাফ ও মুনকার পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে এখানে মারদুদ -এর প্রকারের মধ্যে মা'রফ 
সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে । নচেৎ মা'বূফ মুলত গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের মধ্যে গণ্য । 
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হাদীসের পরিভাষা ৮৯ 

২. উদাহরণ : এর উদাহরণ হলো 'মুনকার'-এর দ্বিতীয় সংজ্ঞার উদাহরণে 

উল্লেখিত ইবনে আব্বাস রো) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত মাওকুফ রিওয়ায়াতটি 

কেননা, ইবনে আবু হাতিম এ রিওয়ায়াতটিকে মা+রূফ বলেছেন । অপরদিকে হাবীব 

2 তি নি সই সিমি হি লাযাতি 
করেছেন। 


মু'আল্লাল 
রাজা 
এটি রাবী অভিযুক্ত হওয়ার ষষ্ঠ কারণ । 

১. সংজ্ঞা . 

(ক) আভিধানিক অর্থ ; - 1০1 ০ 1৬৪০ (০, এটি আরবী ,|০1 থেকে 
ইসমে মাফউল | ইলমুস সারফ এর প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে এর ইসমে মাফউল হলো 
০২ । আরবী ভাষায় এনপ প্রয়োগ বিশুদ্ধ । কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মুআল্লালকে যে 
অর্থে ব্যবহার করেন, তা প্রচলিত আভিধানিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত 1১১৪ 

কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ একে মুঁআল“আল (-_[**) নামে অভিহিত 
করেছেন। আরবী অভিধান অনুযায়ী এ শব্দটি খুবই দুর্বল ও অপ্রসিদ্ধ 1১১৫ 

(খে) পারিভাষিক অর্থ : 1. ৮1 473৪ 0151 053411৬৮০০৯ ৩ 

মু'আল্লাল এ হাদীসকে বলা হয়, যাতে এমন ইল্লাত বা অস্পষ্ট দোষ-ক্রুটি বিদ্যমান 
থাকে, যা হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অথচ বাহ্যত হাদীসটিকে 
এ ইল্লাত থেকে মুক্ত বলে মনে হয়। 

চু ইন্্াত (২4--1-এর সংজ্ঞা ০৯ 0১৮৪ ৯৯ ০৪ শীত লাই 

* - ০৮৮০১৯1। ২2৮০ 
ভিন টিপুর যা হাদীস সহীহ্‌ হওয়ার পথে ক্ষতি 


কারক । এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, ইল্লাতের জন্য হাদীসবেত্তাদের নিকট নিঙ্গের 
দু'টি শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী । 


১১৪. কেননা, 1০ থেকে ইসমে মাফউল 11. »-এর অর্থ ভুলিয়ে দেয়া । 
১১৫. কেননা ৬০1: রূবারী থেকে ৯» »* ওঘনে ইসমে মাফউল হয়;না। দেখুন : উলূমুল হাদীস পৃ. ৮১। 
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(ক) কারণটি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়া (3১11১ ১০১, ৯11)। 

(খ) কারণটি হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিকর হওয়।। 

(৬৮০৯৭) ৮৯৪০ ভা 65৪01) 

এ দু'টি শর্তের কোন একটি অবর্তমান থাকলে অর্থাৎ ইল্লাতটি যদি স্পষ্ট হয়, 
কিংবা ক্ষতিকর না হয় তাকে পরিভাষায় ইনল্ল্রাত বলা যাবে না। 

৩. ইন্্াত-এর ভিন্ন অর্থ : ইল্লাত-এর উল্লেখিত সংজ্ঞটি হলো মুহাদ্দিসীনে 
কিরাম প্রদত্ত ইন্াত-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা। কিন্তু কোন কোন সময় ইল্লাত শব্দটি 
এরপ ত্রুটির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যা অস্পষ্ট নয় কিংবা হাদীসের জন্য ক্ষতিকরও নয়। 

(ক) প্রথম প্রকার : যেমন রাবী মিথ্যাবাদী, অমনোযোগী কিংবা দুর্বল স্মৃতি 
শক্তিসম্পন্ন হওয়া। এমনকি হা তিরমিযী (৮) নাসখকেও ইল্লাতের মধ্যে গণ্য 
করেছেন। 

€খ) দ্বিতীয় প্রকার : কোন সিকাহ সাধীর বিপহীত রিওর়য়াত করা যা হাদীসের 
বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ক্ষতিকর নয়। যেমন, এমন একটি হাদীস মুরসাল হিসেবে 
রিওয়ায়াত করা, যা একজন সিকাহ্‌ রাবী ঘুস্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর ওপর 
ভিত্তি করে কোন কোন মুহাদ্দিস সহীহ হাদীসের একটি প্রকারকে সহীহ মু'আল্লাল 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । 

৪. হাদীসের ইন্তাতের পরিচয় : হাদীসের ইল্লাতের পরিচয় জানা ইলমে হাদীসের 
একটি গুরুতৃপূর্ণ ও তাত্বিক বিষয় । কেননা ইলমে হাদীসের অভিজ্ঞ ও বিশেষ পারদর্শী 
ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এপ দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া 
সম্ভব নয়। ইলমে হাদীসের অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হাফিযে হাদীসগণের পক্ষেই এ 
বিষয়ের সৃক্ম তথ্য উদঘাটন করা সন্তব। এজন্যে হাতে গোনা খুব অল্প সংখ্যক ইমামই 
এ বিষয়ে তীদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন! এদের মধ্যে ইবনুল মাদীনী, 
আহমাদ ইবনে হাম্বল, বুখারী, আবু হাতিম ও ইমাম দারা কুতনী প্রমুখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

৫. তা*লীল উপযোগী সনদ : শুধু এ সনদই তা'লীল উপযোগী, ঘাতে বাহ্যত 
হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে । কেননা যঈফ হাদীস মারদুদ 
ও আমলঅযোগ্য বলে তার ইল্লাত সম্পর্কে যাচাই বাছাই করার কোন প্রয়োজন নেই। 

৬. ইন্লাত সনাক্ত করার উপায় : ইন্লাত-এর পরিচয় জানার ব্যাপারে নিম্নলিখিত 
বিষয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়। 
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97 
সা 


(ক) কোন রাবী কর্তৃক এককভাবে (একাকী) হাদীস রিওয়ায়াত করা । 

(খ) অন্যান্য রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা । 

(গ) উপরোল্লেখিত ক ও খ উপধারার সাথে সংযুক্ত আরো কতিপয় করীনা বা 
আলামত ৷ 

উল্লেখিত বিষয়াবলী সংশিষ্ট বিষয়ের পারদর্শী বাক্তিকে এ সব সন্দেহের ব্যাপারে 
সতর্ক করে, যা রাবী থেকে কোন মুন্তাসিল হাদীসকে মুরসাল হিসেবে কিংবা মারফৃ 
হাদীসকে মাওকুফ হিসেবে রিওয়ায়াত করার সময় অথবা একটি হাদীসকে অন্য একটি 
হাদীসের সাথে মিলিয়ে রিওয়ায়াত করার সময় ঘটে থাকে । অথবা এ জাতীয় অন্যান্য 
ভুল ধারণার ব্যাপারে সতর্ক করে থাঁকে যা বিভিন্ন সময় সংঘটিত হয়ে থাকে । 

এমনকি পরিশেষে এ ধরনের একটি প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে সংশিষ্ট 

৭. মু*আল্লাল রিওয়ায়াতের পরিচয় : মুঁআল্লাল রিওয়ায়াতের পরিচয় জানার 
পদ্ধতি হলো হাদীসের সমস্ত সনদ একত্রিত করে রাবীদের মতভেদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করে তাদের তাকওয়া, নির্ভরযোগ্যতা ও সংরক্ষণ শক্তির মধ্যে তুলনা করে 
বিচার-বিশ্রেষণ করতে হবে । অতঃপর বর্ণনাটি মা'ল্ল (ইল্লাতের দোষে দুষ্ট) কিনা, সে 
ব্যাপারে রায় প্রদান করতে হবে। | 

৮. ইল্লাতের অবস্থান | 

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইল্লাত পরিলক্ষিত হয় সনদের মধ্যে । যেমন রিওয়ায়াতকে 
মাওকুফ অথবা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করে তাকে মু'আল্লাল করে দেয়া হয়। 

(খ) কোন কোন সময় মতনের মধ্যেও ইল্লাত পরিলক্ষিত হয়। তবে এরূপ 
ইল্লাতের সংখ্যা খুবই কম । এর উদাহরণ হলো নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ না পড়ার 
হাদীসটি । | 

৯. সনদের ইল্লাত মতনের জন্য ক্ষতিকর কিনা ? 

(ক) কোন কোন সময় সনদের ক্ষতিকর ইন্লাত-এর প্রভাব মতনের উপরও 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন হাদীস মুরসাল হওয়ার কারণে মু'আল্লাল হলে মতনের উপর 
তার প্রভাব পড়ে। | | | 

(খ) আবার কখনো সনদের ইল্লাত সনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে মতনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে না। বরং মতন বিশুদ্ধই থাকে। যেমন সাওরী থেকে ইয়ালা ইবনে 
উবাইদ রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমর 
থেকে, ইবনে উমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত 
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করেছেন, তিনি বলেছেন, ১৮ ৯1৮১০ (274 ত্রয়-িক্রয়ের মধ্যে 
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে? | 

এখানে সুফইয়ান সাওরীর ব্যাপারে ইয়ালা এ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, তিনি 
আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-এর পরিবর্তে আমর ইবনে দীনার এর নাম উল্লেখ করেছেন। 
কিন্তু এ হাদীসের মতন সহীহ যদিও এর সনদে ইল্লাতের ক্রটি বিদ্যমান। কারণ আমর 
ইবনে দীনার এবং আবদুল্লাহ ইবনে দীনার উভয়ই সিকাহ রাবী । আর সিকাহ্‌ রাবীকে 
সিকাহ রাবী দ্বারা পরিবর্তন করার হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রভাব পড়ে না। 
যদিও সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি ক্রটি হিসেবে গণ্য । | 

১০. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী 

(ক) ইবনুল মাদীনী রচিত কিতাবুল ইলাল (০১ /1 » 11 ৮2 € 
রিল 

(খ) ইবনে আবু হাতিম রচিত ইলালুল হাদীস (৫1 ০-১ ১ ৬০৯11 ০4০ 
+০৮৯)। 

(গ) আহমাদ ইবনে হাম্বল রচিত আলইলালু ওয়া মারিফাতুর রিজাল 

(১৯ ০৪ পিসি এ৮৯০৭। ৮১০৮৬ ০৮৮109। 

(ঘ) ইমাম তিরমিধী রচিত আলইলালুল কাবীর ওয়াল ইলালুস সাগীর 

(৬১৯১০// ১১৯৮৫ 4৮০] ও ১৮৮৫।। এ1/1)। 

(৩) ইমাম দারা কুতনী রচিত আল-ইলালুল ওয়ারিদাতু ফিল আহাদীসিন্‌ নাবাবিয়াহ 

(৬৮৪ ০1১4] ২2৬11 ৬১০০৯৪। জো 5০১1৬) 4৮11) এটি এ 
বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ! 


্ৃ 


সিকাহ রাবীর বিরোধিতা করা 

সিকাহ্‌ রাবীর বিরোধিতা করা রাবী অভিযুক্ত হওয়ার সপ্তম কারণ। এর ফলে 
ইলমুল হাদীস এর আরো পাচটি প্রকরণের উদ্ভব হয় । যথা- 

১. মুদরাজ (0০-41)1 

২. মাকলুব (-১৬৪-11)। 

৩. আলমাধীদ ফী মুত্বাসিলিল আসানীদ (১১০31৮০৩০৮৪ +২১৯11)। 

৪. মুযতারিব (-১১-৮-৯০11)। 

৫. মুসাহহাফ (-৬৯০৮11)। 
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১. সিফাহ রাবীর বিরোধিতা সনদে রদবদল কিংবা মাওকুফ হাদীসকে মারফু 
হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হলে তাকে মুদরাজ নামে অভিহিত করা 
হয়। | 

(২) আর এ বিরোধিতা যদি তাকদীম ও তাখীর (পূর্বাপর) এর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত 
হয়, তবে তাকে মাকলুব বলা হয়। ্‌ 

(৩) রাবীর অতিরিক্ত সংযোজনের ফলে এ বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলে তাকে 
আলমাধীদ ফী মুস্তাসিলি আসানীদ (মুত্তীসিল সনদে অতিরিক্ত সংযোজন) বলা হয়ে 
থাকে। 

(৪) এ বিরোধিতা যদি রাবী পরিবর্তন কিংবা মতন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত 


হয় এবং কোন একটিকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য মিরার হরে হারের দির 
বলাহয়। 


(৫) রিওয়ায়াতের পূর্বাপর ঠিক রেখে শাব্দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সিকাহ্‌ রাবীর 
বিরোধিতা করা হলে তাকে সুসাহ্হাফ বলা হয়ে থাকে 1১১৬ 


উল্লেখিত প্রকারভেদ সম্পর্কে এখন ধারাবাহিকভাবে সবিস্তারে আলোচনা করা 
হবে। 


মুদরাজ 


৯. সংজ্ঞা 

কে) আভিধানিক অর্থ : টা রাডার রাহা 

. অর্থ কোন একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া বা মিলিয়ে দেয়া। 
(খ) পারিভাষিক অর্থ : সনদ কিংবা মতন বহির্ভূত কোন কথা সনদ অথবা 

মতনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যকরণ ছাড়া সংযোজন করে দেয়াকে পরিভাষায় মুদ্রাজ 

বলা হয়। 


২. প্রকারভেদ : মুদরাজ দু'প্রকার | যথা- 
(ক) মুদরাজুল ইসনাদ (১.1 ৫১৬০) 
(খ) সুদরাজুল মতন (-০|1 ০১০)! 
মুদরাজুল ইসনাদ 


১. সংজ্ঞা : সনদ উল্লেখ না করে যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হয় তাকে মুদরাজুল 
ইসনাদ বলা হয়। 


১১৬, শারহু নৃখবাতিল ফিকার, পৃ. ৪৮-৪৯ 
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৯৪ [ও হাদাসের পরি ভাষা 
২. ধরন : এর ধরন হলো, যেমন- কোন একজন রাবী সনদ বর্ণনার এক পর্যায়ে 
এসে নিজের কিছু কথা এভাবে বর্ণনা করলেন, যাতে শ্রোতাদের ধারণা হয় যে, এটি এ 
সনদেরই মতন । অতঃপর এর সাথেই মুস্তাসিল রিওয়ায়াতের মূল অংশ বর্ণনা করে 
দিলেন। ৭ | ৃ 
- ৩. উদাহরণ : এর উদাহরণ হলো সূফী সাবিত ইবনে মুসার ঘটনাটি যা-তিনি 
নিজেই বর্ণন৷ করেছেন, -১৮:1: ৭৯৬ ০০৯ 4-০৮10 ০১ ০৯৪ ০০ 
যে রাতে অধিক নামায আদায় করবে দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল আলোকময় 
হবে ১১৭ 
প্রকৃত ঘটনা হলো, সাবিত ইবনে মূসা একদিন কাষী শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহর 
দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি ভার ছাত্রদেরকে হানীস লিপিবন্ধ 
করাচ্ছেন এবং বলছেন, ৃ 
০৬০০০ ৭৮৪ ০৮৪ নীতি তির 
75411 
আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আ“মাশ, তিনি সুফইয়ান থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি জাবির থেকে, জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন? এতটুকু বলে তিনি কিছুক্ষণ 
চুপ করে রইলেন, যাতে ছাত্ররা তা লিখে নিতে পারে । ততঃপর কাষী শুরাইক 
সাবিতের দিকে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 
- ১৮৪৮৫ 44৯৩ ০৮৯ ০৪71024০১৮০ ০ ০০ 
একথা দ্বারা কাষী সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল সাবিতের অধিক ইবাদত বন্দেগী ও 
তাকওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা; দিলি রর 
তা রিওয়ায়াত করতে থাকেন। 
_মুদরাজুল মতন 
১. সংজ্ঞা : মতন বহির্ভূত কোন বিষয়কে কোন পার্থক্যকরণ ছাড়া মতনের 
অন্তর্ভুক্ত করে দেয়াকে 'মুদরাজুল মতন" বলা হয় 
২. প্রকারভেদ : মুদরাজুল মতন তিন প্রকার । যথা 
(ক) হাদীসের প্রথমাংশে ইদরাজ (অতিরিক্ত কথা সংযোজন করা)। যার নজীর 
কম । অধিকাংশ ইদরাজ সংঘটিত হয়ে থাকে হাদীসের মধ্যবতী অংশে । ... 
_ খে) হাদীসের মাঝখানে ইদরাজ। এর অস্তিত্ব প্রথমটির চেয়েও অনেক কম। 
(গ) হাদীসের শেষাংশে ইদরাজ আর এটিই অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে। 


১১৭.ইবনে মাজাহ, কিয়ামুল লাইল অধ্যায়, ১ম থ. পৃ. ৪৪২, হাদীস নং ১৩৩৩! 
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- হাদীসের পরিভাষা ৯৫ 

৩. উদাহরণ 

(ক) হাদীসের প্রারস্তে মুদরাজ-এর উদাহরণ : এটি সাধারণত এ কারণে হয়ে 
থাকে যে. রাবী হাদীসের পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে হাদীসের ঘতনের পূর্বে কিছু 
কথা বলে কোন পার্থকাকরণ ছাঁড়াই হাদীস রিওয়ায়াত করা শুরু করেন । ফলে 
শ্রোতাদের ধারণা হয় যে, সবটুকূই হয়তো হাদীসের অংশ । যেমন, খতীব আবূ কাতন 
ও শাবাবাহ রিওয়ায়াত করেছেন, তারা উভয়ই শুবা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি 
মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আবু 
হুরাইরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি 

- ১৮41০০০০৬১৭] 93৪ ৮৮০51) ডগা 
তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অযু কর, কেননা যাদের পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকবে 
তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। 

এ হাদীসে *৬৮০৯। 1১৯১৭ বাক্যটি আবূ হুরাইরার (রা) নিজের উক্তি । 
যেমন ইমাম বুখারীর এ রিওয়ায়াত থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় । ইমাম বুখারী আদাম 
থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি শু“বা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি 
আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, 
36574534545 5101 156741881105101-5 ৮০517158০45 

- ১৮১11 ০১ ০৮৬০১৭। ৩2৩ : 
তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অযু কর কেননা আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ (সা)) বলেছেন, 
যাদের পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকবে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত 1১১৮ 

এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করার পর খতীব বাগদাদী বলেন, পূর্বের বর্ণনানুযায়ী এটি 
আবু কাতন ও শাবাবার ভুল। তারা শু“বা থেকে রিওয়ায়াত করার সময় এ ভুলটি 
করেছেন; নচেৎ বহু সংখ্যক রারী শু“বা থকে আদাম-এর রিওয়ায়াতের মত অনুরূপ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন 1১১৯ . 

: খে) হাদীসের মাঝখানে ইদরাজ এর উদাহরণ : ইমাম বুখারী হর সূচনা পরব 
আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, 


১১৮, 57555941425 এ বাক্যটি আবু হুরাইরা ছাড়াও ইমান বুখারী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে 
.. বিওুয়ায়াত করেছেন। সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮ অযু অধ্যায়। 
১১৯. তাদরীবুর রাবী, ১ম.খ. পু. ২৭০। 
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০।১৯ ০৮ ৬৮৯ (৮৮১5 শীট 4101 ভাটি ভাহীটী11) ৩৮৪৩ 
১4৭৯ || এ ১13১ ৮154111 ৮৮811 083 চা ৬৮৮ল 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিরা পর্বতের গুহায় রাতে ইবাদাতে মগ্ন 
থাকতেন । অর্থাৎ লাগাতর কয়েক রাত ইবাদাতে মশগুল থাকতেন।১২০ 

এখানে ০৮০৯০ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ১৯4 ৬৯ ঘারা। আর এটি 
হলো ইমাম যুহরীর কথা (বা মুদরাজ)। 

(গ) হাদীসের শেষাংশে ইদরাজ এর উদাহরণ : আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু 
৬৬ এন 11 ১৬1 ১৬৪ শত ৬11৩-01৯ এ৬শ 1) ১১৮৭ 

৪14/৬৮৮5195561 05৮8 14387815411 0:5 

ক্রীতদাসের জন্য দু'টি প্রতিদান । এ মহান সত্তার শপথ, ধার হাতে আমার প্রাণ যদি 
আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সাথে সদাচরণ করতে না হতো, তাহলে 
ক্রীতদাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাটা আমার নিকট অধিক শ্রেয় মনে হতো ।১২১ 

এ হাদীসে ৮1| ১৬২+ ৬৯১ 5১115 এ বাক্যটি আবু হুরাইরার উক্তি। কেননা 
;রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ক্রীতদাস হয়ে মৃত্যুবরণ করার 
আকাঙ্া প্রকাশ করেননি; তার মাতাও তখন জীবিত ছিলেন না যে, তিনি তার সাথে 
সদাচরণ করবেন। 

৩. ইদরাজ্দ-এর কারণসমূহ : বিভিন্ন কারণে ইদরাজ করা হয়ে থাকে । এর মধ্যে 
প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ, 

(ক) শরীআতের কোন হুকুম বর্ণনা করা । 

(৭ হলের বন শেষ করার ই ভর থেকে পরের কোল বখন বের 
করা। 

(প) হাদীসের অন্তর কোন জটিল শব্দের ব্যাখ্যা করা 

৪. ইদরাজ চিনবার উপায় : নিঙ্ললিখিত উপায়ে ইদরাজ চিহিতি করা যায়। 

(ক) পৃথকভাবে অন্য কোন রিওয়ায়াত মারফত বর্ণিত হলে। 

(খ) এ বিষয়ে পারদর্শী কোন বিশিষ্ট ইমামের মন্তব্য পাওয়া গেলে। 

(গ) রাবী যদি স্বীকার করেন যে, এ বাক্যটি তিনি নিজেই হাদীসের মধ্যে ইদরাজ 
করিয়ে দিয়েছেন। 

(ঘ) বাক্যটি এরূপ হওয়া যা রাসূলুল্তাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসায়াম থেকে বর্ণিত 
হওয়া অসম্ভব । 
১২০. সহীহ বুখারী, ১ম খ. পৃ. ৩। 
- ১২১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতক। 
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হাদীসের পরিভাষা ৯৭ 

৫. ইদরাজ-এর হুকুম : হাদীসবিদ, ফিকহ্বিদ এবং অন্য উলামায়ে কিরাম ইদরাজ 
হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত ।. তবে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নতুন কোন জটিল শব্দের 
ব্যাখ্যা প্রদান করা নিষিদ্ধ নয়। এজন্য ইমাম যুহরী এবং আরো কতিপয় ইমাম এরূপ 
করেছেন। 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী (ক) খতীব বাগদাদী রচিত আল ফাসলু 
লিলওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকলি 

(০1৮৮৮) ৪৮৮৯৭ ৭৪১]। ভে ০১০।। 4০০৬] ৮৮10 

. খে) ইবনে হাজার রচিত তাকরীবুল মানহাজ বিতারতীবিল মুদরাজ 

(০২৯৯ ০৪১ 0১১৯]। ৮১১১৮ উ্ক+১শ11 ০৪০৪) এটি খতীবের 
গ্রন্থের সারসংক্ষেপ হলেও তার ওপর কিছু অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে । 

মাকলুব 

১. সঙ্্ঞা | 

কে) আভিধানিক অর্থ : ০৯৯৩৩৯৩০51৮ ০৬৮৯৪ ৯৯ 
» 444৯ ০৮০ (৮৯]। পু 

এটি আরবী ৪ |1 (আলকালব) থেকে ইসমে মাফউল । কোন বস্তুকে 
সম্পূর্ণভাবে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দেয়াকে কালব বলা হয় 1১২২ 

খে) পারিভাষিক অর্থ : রী 5245 
" - ১১৯১৩ ১১৮৯১১315০৮ 4 

হাদীসের সনদে কিংবা মতনে কোন শব্দ আগে পরে উল্লেখের মাধ্যমে অথবা অন্য 
কোনভাবে পরিবর্তন করাকে পরিভাষায় মাকলুব বলা হয় । 

২. প্রকারভেদ : মাকলুব প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত । যথা- 

(ক) মাকলুবে সনদ (৬৮11 ১৬৪) 

(খে) মাকলুবে মতন (১-৯1 ৮৬৮৯-০)। 

কে) মাকলুবে সনদ : সনদের মধ্যে রাবীর নাম পরিবর্তন করাকে মাকলুবে সনদ 
বলা হয়। এর দুটি অবস্থা হতে পারে । যথা- 

১. কোন একজন রাবী অন্য আরেকজন রাবীর নাম ও তীর পিতার নামের মধ্যে রদ | 
বদল করে আগে- পরে উল্লেখ করা। যেমন- কা'ব ইবনে মুররা এর স্থলে মুররা ইবনে 
কা'ব এর নামে হাদীস বর্ণনা করা। 


১২২, দেখুন : আলকাসূল বন্ড 
০৭-__ 
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৯৮. হাদীসের পরিভাষা 


২. নতুনত্্‌ সৃষ্টি করার জন্য রাবীর নাম পরিবর্তন করে হাদীস রিওয়ায়াত করা । . 
যেমন, সালিমের কোন মাশহুর হাদীসকে নাফি এর নামে রিওয়ায়াত করা । হাম্মাদ ইবনে 
আমর নাসীবী নামক. একজন রাবী সাধারণত এরূপ করে থাকেন। যেমন, হাম্মাদ নাসীবী 
আ'মাশ থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু 
হুরাইরা (রা). থেকে, আবু হুরাইরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন । তিনি বলেছেন, | 

-১-7105 ১৯১05 ১৮১ 322৮ ভা ০৯৫৮৩৮11১81) 

রানি উর রালিজিরত রন তিনি 
সালাম দেবে না। 

টার রিনা রা পর 
আ"“মাশ থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন । প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সুহাইল ইবনে আবু 
সালিহ তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম সুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে এভাবে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এ 
প্রকারের মাকলুব হাদীসের রাবীকে হাদীস চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। 

২. মাকলুবে মতন : হাদীসের মতন পরিবর্তনকে মাকলুবে মতন বলা হয়। এরও 
দু'টি অবস্থা হতে পারে । যথা- 

টু রাবী কর্তৃক হাদীসের মতনের পূর্বের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে পূর্বে ] 
উল্লেখ করা। 

উদাহরণ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা“আলা 
সেই দিন তার ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে 
না। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম নিঙ্নোক্ত শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন, | 
(০ «১০৮ /0 3 ৮৯ ৮৯৮৬৯৮৪ ৪৮িহ ৩১০ আাইিতিও 

- ৭1৮৮৮ ৮৮০ 
_ এবং তাদের একজন হলেন এ ব্যক্তি যিনি কিছু দান করেন, তা এমন গোপনীয়তার 
সাথে যে, তীর ডান হাতও জানে না তার বাম হাতে তিনি কি খরচ করেছেন। কোন : 
কোন রাবী এ রিওয়ায়াতটি পরিবর্তন করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের 
শব্দমালার ক্রমধারা হরে নিঙ্নরূপ, 

৪৪5-558851-44102551-133 785 
এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে তার ডান হাত কী খরচ করেছে।১২৩ 

১২৩. বুখারী ও মুসলিম । 
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হাদীসের পরিভাষা ৯৯ 


২. এক হাদীসের মতনের সাথে অন্য হাদীসের সনদ এবং এক হাদীসের সনদের 
সাথে অন্য হাদীসের মতন উলট পালট করে রিওয়ায়াত করা । আর এটি সাধারণত 
কাউকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে ৷ যেমন বাগদাদবাসীরা ইমাম বুখারীর 
স্বৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একশটি হাদীসের সনদ ও মতন উলট-পালট করে তার 
সামনে পেশ করেন । ইমাম বুখারী রে) প্রত্যেকটি হাদীসেরই সনদ ও মতনের সঠিক 
অবস্থান বর্ণনা করে দেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি একটি ভুলও করেননি 1১২৪ 

৩. হাদীস মাকলুব করার কারণসমূহ : বিভিনন কারণে হাদীস মাকলুব করা হযে 
থাকে । নিম্নে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো, 

€ক) হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে নতুন স্টাইল সংযোজন করা, যাতে লোকেরা 
আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে তার কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত ও গ্রহণ করে। 

খে) মুহাদ্দিস এর স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণ শক্তির দৃঢ়তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে । 

€গ) অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রটির কারণে । 

৪. মাকলুব-এর হুকুম (ক) নতুন স্টাইল সংযোজনের উদ্দেশ্যে মাকলুব করা হলে 
তা নিঃসন্দেহে নাজায়েয । কেননা, এতে হাদীসের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা 
মূলত মাওয্‌ হাদীস রচনাকারীদের কর্ম। 

(খ) আর মুহাদ্দিস-এর স্মৃতিশক্তি ও তীর পাপ্তিত্য পরীক্ষার জন্যে এরূপ করা হলে 
তা জায়েষ। তবে শর্ত হলো সমবেত লোকের বৈঠক সমান্তির পূর্বেই লোকদেরকে 
সঠিক তথ্য জানিয়ে দিতে হবে। 


(গ) আর ভুল-ক্রুটির কারণে এরূপ হলে রাবী মাধূর হিসেবে গণ্য হবেন। কিন্তু 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে রাবীর স্থৃতিশক্তি দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে 
এবং এ কারণে তাকে দুর্বল রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 


আর মাকলৃব হাদীস যে ঈফ মারদদ দখল ও পরিত্যা্) হাদীসেরই একটি 
প্রকার তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 


৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী : খতীব বাগদাদী রচিত রাফিউল ইরতিয়াব ফিল 
মাক্লূবি মিনাল আসমা-ই-ওয়াল আলকাব : 


- ৮১০৪115 ৮৯০] ০১ ৮১১৪11 ঠাই ৮5০০ | ৮৪1০ ০৮০৪ 
-৮১/১৯০] কাদাসীশীএ 


এ গ্রন্থের নাম থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, এটি বিশেষভাবে শুধু সনদের 
মাকলুব সম্পর্কেই রচিত হয়েছে। 


১২৪. তারীখে বাগদাদ খ্ন্থে এ ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তারীখে বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০। 
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১০০ ৃ হাদীসের পরিভাষা 


মুস্তাসিল সমদের মধ্যে সংযোজন 

১. সংজ্ঞা ঃ 

€ক) আভিধানিক অর্থ : ৪১১11 ১৪ নিহিত ১ ১১%। 
১৮১ ত দই ১৪১৮০) ৮৮৪১১] ১০০ 4-০৮৩৮])ও 
| টিকার োতিন্হাাাররগাল্জ্র্াতা ভে 
এর বিপরীতার্থক শব্দ । আর এ, ১... (আসানীদ) ইসনাদ এর বহুবচন। ও 

খে) পারিভাষিক অর্থ : - ৮০531 ১১৯৮০ ++ ০৮০১। 5 513 539 

বাহযত মুস্তাসিল সনদে কোন রাবীর অতিরিক্ত সংযোজনকে পরিভাষায় আলমাধীদ 
ফী মুস্তাসিলিল আসানীদ বলা হয়। 

৯. উদাহরণ : ইবনেল মুবারক বলেন, আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন সুফইয়ান। তিনি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন বাসর ইবনে উবাইদুল্লাহ। তিনি 
বলেন, আমি আবু ইদরীস থেকে শুনেছি । তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলা থেকে শুনেছি। 
- ৮৫21111752৩ ০৬৮11 12 ভীত 
তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো: না, এবং সেদিকে মু করে-সালাত আদায় 
করো না।১২৫ 
. ৩. এ উদাহরণে অতিরিক্ত সংযোজন : এ উদাহরণের দু'টি স্থানে অতিরিক্ত 
সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম স্থান হলো সুফইয়ান আর দ্বিতীয় স্থানটি. হলো আবু 
ইদরীস ৷ উভয় স্থানেই ভুলের কারণে অতিরিক্ত রাবী সংযোজন করা হয়েছে। 

(ক) ইবনুল মুবারক এর ছাত্রগণ সুফইয়ানকে অতিরিক্ত রাবী হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন। এটা তাদের ভুল । কেননা, অনেক সিকাহ্‌ রাবীই আবদুর রহমান ইবনে 
ইয়াধীদ থেকে ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন, এরূপ সনদে (সুফইয়ানকে বাদ দিয়ে), 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুস্পষ্টভাবে শ্রবণের কথা 
উল্লেখ করেছেন। 


১২৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, ৭ম খ. পৃ. ৩৮ এবং তিরমিযী । এরা উভয়ই আবু ইদরীসের নাম 
যথাক্রমে বাদ দিয়ে ও উল্লেখ করে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 
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(খ) আর আবু ইদরীস এর নাম অতিরিক্ত রাবী হিসেবে উল্লেখ করা এটা ইবনুল 
মুবধক এর ধারণা মাত্র। কেননা অনেক সিকাহ রাবীই আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামীদ 
থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন; কিন্তু তারা আবু ইদরীস-এর নাম উল্লেখ করেননি । 
এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ওয়াসিলা থেকে বাসর-এর হাদীস শ্রবণও প্রমাণ 
করেছেন। . 

8. অতিরিক্ত রাবী প্রত্যাখ্যান করার শর্তাবলী : সনদের মধ্যে কথিত অতিরিক্ত 
রাবীকে প্রত্যাখ্যান করা এবং একে রাবীর ভুল সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত দু'টি । যথা, 

(ক) ঘিনি অতিরিক্ত রাবী সংযোজন করেননি, তাকে এ রাবীর চেয়ে অধিক 
নির্ভরযোগ্য হতে হবে । যিনি অতিরিক্ত রাবী সংযোজন করেছেন। ৃ 

(খ) অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের সময় সুস্পষ্টভাবে শ্রবণের কথা উল্লেখ থাকতে 
হবে। 

এ শর্তদ্বয়ের উভয়টি অথবা যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে, অতিরিক্ত 
সংযোজন প্রাধান্য পাবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে । আর এ অতিরিক্ত সংযোজনবিহীন 
রিওয়ায়াতটিকে মুনকাতি হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু এ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটি 
যেহেতু খাফী বা অস্পষ্ট তাই একে মুরসালে খাফী নামে অভিহিত করা হয়েছে। 

৫. অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের উপর আরোপিত অভিযোগ ; সনদের মধ্যে 
এন্সপ অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের ওপর সাধারণত দুশটি অভিযোগ আরোপ করা হয়ে 
থাকে | যথা-. ৃ 

কে) সনদটি অতিরিক্ত সংযোজনবিহীন হলে এবং অতিরিক্তের স্থানে ০-* (আন্‌) 
ছারা বর্ণিত হলে সে র্রিওয়ায়াতকে মুনকাতি বলা হবে। 

.(খ) আর যদি শ্রবণের কথা উল্লেখ.থাকে তবে এ সম্ভাবনা থাকে যে, এ রাবী 
ইতিপূর্বে হয়তো অন্য কারো থেকে এ রিওয়ায়াতটি শুনেছেন; অতঃপর সরাসরি এ রাবী 
থেকে শুনেছেন। এ উভয় অভিযোগের উত্তর এভাবে দেওয়া যায়, 

(১) প্রথম অভিযোগের জবাব তো সেটাই যা অভিযোগকারী নিজেই উল্লেখ 
করেছেন। 

(২) আর দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর এই যে, উল্লেখিত অভিযোগ থাকতে পারে । 
কিন্তু উলামায়ে কিরাম অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের উপর ভুলের হুকুম কেবল তখনই 
প্রয়োগ করেন, যখন কোন করীনা বা আলামাত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। 

... ৬: এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী : খতীব আল বাগদাদী রচিত তামরীযুল মাধীদ 
ফী মুস্তাসিলিল আসানীদ। ও 
৮৯কি১০৯1 এ পিট ও এটাশী11 ১শিশড ৮০৩ 
- ০৪১1--৯৮। 
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১০২ হাদীসের পরিভাষা 
মুষতারিব 
১. সংজ্ঞা 


(ক) আভিধানিক অর্থ : ৬৯৯৩ ৮৮1১1৮৯310৮ 4০৮৪ +৮৭ ড১ 
1১1 ০১11 ৮০1১৮০1 ০৮ +179213 ৮৮৮ ১৮৪৩ ৮৮১| ০১৮০ 
- শাহ বশিশিহ ৮০০৯৩ 4১০৯ ০০৮5 
এটি আরবী । ৯৮-,০১। (আলইযতিরাব) থেকে ইসমে ফাইল । কোন বিষয় 
এলোমেলো ও বিশৃংখল হয়ে যাওয়াকে আলইযতিরাব বলা হয়। মূলত এটি 
০১৯ 4১৮-০০। ডিথাল তরঙ্গ) থেকে উদ্ভুত । | 
(খে) পারিভাষিক অর্থ 
- $৬৪-]| ৮৮৯ ২9৩৮০০১৮ ৭৮টি বহীতা ৮45 ৪৩০ ৮৪ 
সম শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন সনদ ও শব্দে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে মুযতারিব বলা হয়। 

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এ রিওয়ায়াত যা, এরূপ পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন সনদে বর্ণিত 
হয়েছে যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয় । আর এ রিওয়ায়াতগুলো সার্বিকভাবে 
মানগত দিক দিয়ে এরূপ সমমর্যাদাসম্পন্ন যে, কোন দিক দিয়েই একটিকে অপরটির 
ওপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। ও 

৩. ইযতিরাব প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী : মুযতারিব হাদীসের সংজ্ঞা ও তার 
ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দু'টি শর্ত পাওয়া না গেলে কোন হাদীসকে 
মুযতারিব নামে অভিহিত করা যায় না। যথা, 

(ক) এরূপ বিভিন্ন সনদে হাদীস বর্ণিত হওয়া যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সন্ধব নয়। 

খে) রিওয়ায়াতগুলো মানগত দিক দিয়ে এরূপ সম মর্যাদাসম্পন্ন যে, তার কোন 
একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব নয়। ও 

যদি রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে কোন একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় 
অথবা এ দু'টির মধ্যে যদি সামঞ্জস্য বিধানের কোন একটি গ্রহণীয় উপায় খুঁজে পাওয়' 
যায়, তাহলে এঁ হাদীসটি ইযতিরাব থেকে মুক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রাধান্যের সময় 
আমরা শক্তিশালী রিওয়ায়াতটির উপর আমল করবো এবং সামঞ্জস্য বিধানের সময় 
সম্ভব হলে সবগুলো রিওয়ায়াতের উপরই আমল করবো । 

৪. প্রকারভেদ : মুযতারিব দু'ভাগে বিভক্ত। মুযতারিবুস সনদ (-,১৮.... 
৬১০) ও সুযতারিবুল মতন । সনদের ইযতিরাবই বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে । 

€ক) মুযতারিবুস সনদ এর উদাহরণ হলো, আবু বকর (রা)-এর. এ হাদীসটি । তিণি 
বলেন, 
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হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি 
বললেন, সূরা হুদ এবং এ জাতীয় অন্য সুরাগুলো আমাকে বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে ।১২৩ 

ইমাম দারা কুতনী বলেন, এটি সুযতারব হাদীস। কেননা এটি আবু ইসহাক ছাড়া 
অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেনি ৷ আবু ইসহাক থেকে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রায় 
দশটি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় । কেউ কেউ তার কাছ থেকে মুরসাল হিসেবে 
রিওয়ায়াত করেছেন, আবার কেউ মুস্তাসিল হিসেবে আবার কেউ কেউ একে মুসনাদে 
আবূ বকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ মুসনাদে সাআ“দ আবার কেউবা 
একে মুসনাদে আয়েশা ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন । এসব বর্ণনাকারী রাবীগণ 
সকলেই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও সন্ভব নয় এবং কোন 
একজন রাবীর ওপর অন্য কোন রাবীকে প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব নয়। 

(খ) মুযতারিবুল মতন-এর উদাহরণ : ইমাম তিরমিযী শুরাইক থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন, তিনি আবূ হামযাহ্‌ থেকে, তিনি শা“বী থেকে, তিনি ফাতিমা বিনতে কাইস 
(রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, 

01: ০৮৪5 5৮5১41০০171 4৯০ 4101 ৬০০4111০৬০০ ০৮ 

7508311৬0০০ 0৮৯41 ল& 
| যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি 

বলেন, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও নিশ্চয় গরীবদের অধিকার রয়েছে। এ 
রিওয়ায়াতটি ইবনে মাজাহ- গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 
৪868/18৮50-41-11 28৮41 
সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া অন্য কোন হক নেই। আল্লামা ইরাকী বলেন, এটি 
এমন ধরনের ইযতিরাব যার কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়। 


৫. ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা (ক) ইযতিরাৰ কখনো একজন 
রাবীর পক্ষ থেকেও সংঘটিত হয়ে থাকে । যেমন, একজন রাবী থেকে বিভিন্ন শব্দে 
হাদীস বর্ণিত হওয়া । 

(খ) আবার কখনো একটি দলের পক্ষ থেকেও ইযতিরাব সংঘটিত হতে পারে। 


যেমন, এ দলের প্রত্যেক রাবী থেকেই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা 
পরস্পর বিরোধী । 


১২৬. “ইমন ভিরনিবী তফজীর অধ্যাযে দীসটি রিওযায়াত করেছেন (সূরা আলগরয়াকিয়াত ভাফসীর দু) কিছু 
সেখানে এ শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ... ০3৮১ 115 ২31১1 5১ ৬৯ ৮১১১৬, 
০958 
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১০৪ ৃঁ হাদীসের পরিভাষা 
৬. মুযতারিব হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ : মুযতারিব হাদীস দুর্বল হওয়ার 
কারণ এই যে, ইযতিরাব রাবীর সংরক্ষণ শক্তির দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে। 
৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : হফিয ইবনে হাজার রচিত আলমুকতারিব ফী 
7 
মুসাহহাফ 
১. সংজ্ঞা . 
কে) আভিধানিক অর্থ : ৮৮৯11 ১৯৬ ৯৮] ০৮ 4৮৮৮৪ 
851৪ 5 1৮৮ ০ ৯৩ ভা ৮11 কাটি বি চশী০11 চো 
- 05 ০1১5 ভা বিসিক 850৬11 ০৯শহ ১শজীও পলীশীশ। 
এটা আততাস্হীফ থেকে ইসমে মাফউল। অর্থাৎ পুস্তিকায় ভুল করা । এর 
থেকেই আস্সুহফী শব্দটি গৃহীত । অর্থাৎ এঁ ব্যক্তি যিনি সহীফা ১২৭ পুস্তিকা পড়তে ভুল 


করেন এবং পড়ায় তার এই ভুলের কারণে সহীফার কোন কোন শব্দ পরিবর্তন করে 
ফেলেন। | 


খে) পারিভাধিক অর্থ : ১৪৪ এ ৬৯০৯ হি ৯৯ 

_ ৮৬৯ 3 0০৬1 0540 ০৯ 13১-৮5। 

হাদীসের শব্দকে এমন শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যা শব্দগগত অথবা অর্থগত দিক 
দিয়ে কোন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি। 

২. গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এটা একটা গুরত্বপূর্ণ ও সৃক্্ বিষয়। এর গুরুত্ব এ সময় 
প্রকাশ পায় যখন এসব ভুল-ত্রুটি উদঘাটিত হয় যা কোন কোন রাবী থেকে হয়ে থাকে। 
এহেন গুরুততপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হাফিযে হাদীসগণই আগ্রাম দিতে 
পারেন। যেমন-ইমাম দারা কুতনী রে)। 

৩. প্রকারভেদ : ০০০54 
বিভক্ত করেছেন। 

কে) স্থান বিবেচনায় (২৪৬০ ১৮:-০৮:)। 

স্থান বিবেচনায় মুসাহহাফ দু'ভাগে বিভক্ত, 


১২৭. আল্কামূস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩। 
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হাদীসের পরিভাষা ১০৫ 
(১) সনদের মধ্যে তাসহীফ (..31 (৮৬ ২৬2৯ ৮৯5) 
উদাহরণ - ৯1১০ ০২11৮11০০২৮ ০৪৬৯ 
আওয়াম ইবনে মারাজিম থেকে শু'বা রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসের সনদের 
. মধ্যে ইবনে মুঈন তাস্হীফ করেছেন এবং বলেছেন - ১, ০: ১1৬11 ১০ 
অর্থাৎ আওয়াম ইবনে মাযাহিম থেকে বর্ণিত। 

(২) মতনের মধ্যে তাস্হীফ (৩২ ।| ৯ ৮৮৯৯) 

উদাহরণ, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর হাদীস, - 

_ একী দশশ]| পেত লী ৮ 4815 4141 ৪15 ডাহা ৩। 
উরি এর মতনের মধ্যে তাসহীফ করে এরূপ রিওয়ায়াতে করেছেন 
82510 28558551181 

থে) উৎস বিবেচনায় (5.৬ ১, ০৮১০৪() 

উত্স বিবেচনায়ও মুসাহ্হাফ দু'প্রকার । 

(১) তাসহীফে বাসার (১.৪ ৬ ১৯ ৯3) এটাই বেশি হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ-পাঠকের চোখে রাবীর লেখা সুস্পষ্ট না হওয়ায় অথবা নুকতা না থাকায় সন্দেহ 
সৃষ্টি হওয়ার কারণে এন্প হয়ে থাকে। | 

উদাহরণ ..... .)1৬ ১, (4 4৮51৩ ০৮৮০০৯০১৮৮৯ ৮৯ 

(যিনি রমযানের রোযা রাখবেন এবং এর পরে শাওয়ালের ছয়টি রোযা 


[আবুবকর সূলী এরমধ্যে তাস্হীফ করে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন 
কারার 1১০ ০১ ০১85 চাও ০৮০৯০০৮০০০৮ 
€ঘিনি রমযানের রোযা রাখবেন এবং এর পরে এর সাথে শাওয়ালের কিছু 
সংযোজন করবেন.....) আবূ বকর সূলী এখানে (2... (ছয়টি)-এর পরিবর্তে (_ ২ 
(২) তাসহীফে সাম“ (০-২.1| ৫:৯১) শ্রবণের তাস্হীফ) : 
অর্থাৎ-শ্রবণ শক্তির দুর্বলতা অথবা দূরে থাকার কারণে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন 


১২৮, ইবনে আবী হাতিম, ইলালুল্‌ হাদীস, ১ম খ., পৃ. ২৫৩, হাদীস নং ৭৪৪। 
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১০৬ | হাদীসের পরিভাষা 


কারণে কোন কোন এক জাতীয় শব্দ অথবা একই ওযনবিশিষ্ট শব্দ কখনো শ্রোতার 
কানে সন্দেহের উদ্রেক করে। 

উদাহরণ : আসিম আল আহওয়াল (1১২) ₹-.০৮০)-এর হাদীস তাস্হীফ করে 
কেউ কেউ ওয়াসিল আল আহদাব (.১১-৯১। এ-.০1)-এর কাছ থেকে রিওয়ায়াত 
করে থাকেন। 

(গ) শব্দ অথবা অর্থ বিবেচনায় (১, « 9 বিকিনি এই 
দৃষ্টিকোণ থেকেও তাসহীফ দু'প্রকার। 

(১) শব্দের মধ্যে তাস্হীফ (8111 ৮৪ ৯ ০) : এটাই বেশি হয়ে 
থাকে । যেমন, পূর্বের উদাহরণে উল্লেখ করা হয়েছে। 

€২) অর্থের মধ্যে তাস্হীফ (৮১1 (৮৯ ৪৯) ; অর্থাৎ রাবী 
মুসাহ্হাফ এর শব্দ তার স্বস্থানে বহাল রেখে এ শব্দের এপ ব্যাখ্যা করেন যদ্ধারা বুঝা 
যায় যে, তিনি এর যে অর্থ বুঝেছেন সেটা প্রকৃত অর্থ নয়। 

উদাহরণ : আবু মুসা আলআনাধীর এই উদ্ধৃতি, ৰ 
০০১ ৮811 ৮ ৮০০ ১১১৮ ০৮ ০৯১ 4৪০5 00 ৮৪ ০ 

- 155 4815 4011 ৮15 4141 

আমরা আনাযাহ্‌ সম্প্রদায়ের লোক আমাদের এই মর্যাদা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য দু'আ করেছেন৷ এর দ্বারা এই হাদীসের 
প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ১১ ০ ৮11 ৮1০১15৭1541 ৮1০ ৮৮৯৯। 9। 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাযার দিকে ফিরে নামায আদায় 
করেছেন। | 

এখানে আৰু মূসা 'আনাধাহ, দ্বারা তার সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। অথচ এখানে 
আনাযাহ্‌ দ্বারা এ সুতরাহ বা লাকড়ীকে এঝানো হয়েছে যা নামাযের সময় মুসল্লীদের 
সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ্‌ 

৪. হাফিয ইবনে হাজারের প্রকারভেদ : হাফিয ইবনে হাজার তাস্হীফকে অন্য 
আর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন । 

কে) আল্মুসাহ্হাফ (৯ - ২41) : আর তা হলো শব্দের প্রকৃত অবস্থা ঠিক 
থাকবে কিন্তু নুকতার মধ্যে পরিবর্তন হবে । 


(খ) আল্মুহাররাফ (১১ * 11) : এর ধরন হলো শব্দের প্রকৃত অবস্থা ঠিক- 
রেখে তার কাঠামোগত অবস্থা পরিবর্তন করা। 
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| হাদীসের পরিভাষা ১০৭ 

৫. রাবীর উপর তাসহীফ-এর প্রভাব 

কে) তাস্হীফ যদি রাবী থেকে কদাচিৎ হয়ে থাকে তবে তা তার সংরক্ষণশক্তির 
উপর তেমন প্রভাব ফেলবে না। কেননা, সাধারণ ভুল-ত্রুটি ও সামান্য তাস্হীফ থেকে 
কেউই নিরাপদ নয়। 

(খ) কিন্তু যদি তাস্হীফ অধিক হারে সংঘটিত হয়, তাহলে সেটা রাবীর 
সংরক্ষণশক্তির ওপর প্রভাব ফেলবে এবং এটা তার দুর্বলতার প্রমাণও বটে । রাবীর 
অবস্থা এরূপ হওয়া সমীচীন নয় । 

৬. রাবী থেকে অধিক হারে তাসহীফ সংঘটিত হওয়ার কারণ 

সাধারণত রাবী থেকে এঁ সময় তাস্হীফ হয়ে থাকে, যখন তিনি শাইখ এর সামনে 
পাঠ না করে কিতাৰ ও সহীফাহ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে থাকেন। এ কারণেই 
ইমামগণ শুধু শুধু কিতাব থেকে হাদীস সংগ্রহ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং 
বলেছেন, ৮৮৯০ ৮ ৮৪মসী1 ১৩ 
শুধু পুস্তক থেকে হাদীস সংগ্রহকারী থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ এমন 
ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না যিনি শুধু কিতাব দেখে হাদীস সপ্হ করেছেন। 

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 

কে) দারা কুতনী রচিত আত্তাস্হীফ (৮:৮5 ১1] ৯2৯ ৯11)। 

(খ) ইমাম খাত্তাবী রচিত ইসলাহু খাতায়িল মুহাদ্দিসীন 

(৫১৮৮-৯/ ০৯১৬৯১। ৮৮% (-০)। 

(গ) আবু আহমাদ আল আসকারী রচিত তাসহীফাতুল মুহাদ্দিসীন 

(১০৮৭ সা ভোই 0১০শীশি]1 ০০৮১৮১০)। 


শা ও মাহফৃষ 
১. শায-এর সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
১৮৮ ১0405 ১৮০ াঈশীশাই ৯ ৮টি এল শি 1 
| - ০৬৫1 ০৮ ০১৮টি) 
এটি শায্যা (১-০) থেকে ইসমে ফম্ট্ল। অর্থ একাকী হয়ে যাওয়া। সুতরাং 
শায-এর আভিধানিক অর্থ দীড়ায় জুমহুর (অধিকাংশ) থেকে পৃথক অবস্থানকারী । 
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১০৮ হাদীসের পরিভাষা 

(খ) পারিভাষিক অর্থ 

- 4০ 191 ১৬ ৮] 0৬1৮১০ এ৬৮৪৮]। ১1৩১ ৮১ :0৯১৮৮০০। 

কোন গ্রহণযোগ্য রাবী কর্তৃক তার থেকে অধিক শক্তিশালী রাবীর বিপরীত হাদীস 
রিওয়ায়াত করাকে পরিভাষায় শায বলা হয় । ৃ 

২. সংজ্ঞার ব্যাখ্যা : আল্মাকবূল ১ ৯11; এখানে গ্রহণযোগ্য 
(০১ _১৪-১11) বলতে এ আদালাতসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ রাবীকে বুঝানো হয়েছে, যিনি পূর্ণ 
মিট নাছিযি মিরা মাড়ি নারাতন্র নীরা রারা হেত যার 
সংরক্ষণ (স্মরণ) শক্তির মধ্যে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে। 

আর «২, (191 ১.৯ ০ + মান্হয়া আওলা মিনহ যিনি তার থেকে উত্তম)-এর 
অর্থ হচ্ছে যিনি- সংরক্ষণশক্তির দিক দিয় তার থেকে অধিক শক্তিশালী অথবা 
সংখ্যাধিক্য বা অন্য কোন প্রাধান্যের কারণের ভিত্তিতে শক্তিশালী । শায-এর সংজ্ঞা 
নির্ধারণে আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার এ সংজ্ঞাটিই 
গ্রহণ করেছেন যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । তিনি বলেছেন, এটাই 'শায'-এর 
নির্ভরযোগ্য পারিভাষিক অর্থ 1১২৯ | 

৩. শায সংঘটিত হওয়ার স্থান : শায সংঘটিত হওয়ার স্থান দু'টি সনদের মধ্যে 
ও মতনের মধ্যে । 
_. কে) সনদের মধ্যে শায-এর উদাহরণ 

এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজার এই রিওয়ায়াতটি 
০০৮৯৪ ০ই। ০৮ বহীিতীশি ০৪ ০৮৪৯ ই ৬০৪ ০৮ বি টিজীগ তেজ 
1 টি বি নি ছি জী 

- 48৮০13৯৮181 09913 64৪ 

ইবনে উয়াইনাহ আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আওসাজাহ থেকে, তিনি ইবনে 
আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগে এক ব্যক্তির মৃত্যু 
হয়, কিন্তু তিনি কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাননি । এ মুনীব ব্যতীত যিনি তাকে আযাদ 
করেছেন। ইবনে জুরাইজ প্রমুখও এ হাদীসটি মুস্তাসিল হওয়ার. ব্যাপারে. ইবনে 
উয়াইনাকে সহযোগিতা করেছেন । কিন্তু তারা হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-এর বিরোধিতা 
করেছেন। কেননা হাম্মাদ “আন আমর ইবনে দীনার আন আওসাজাহ' “'আওসাজাহ 
থেকে আমর ইবনে দীনার রিওয়ায়াত করেছেন” এই সনদে হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন। কিন্তু তাতে ইবনে আব্বাস (রা) এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য আরু 


১২৯. দেখুন : শরছ নুখবাতুল ফিকুর পু. ৩৭। 
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হাদীসের পরিভাষা ১০৯ 


_ হাতিম বলেছেন “যদিও হাম্মাদ আদালাতসম্পন্ন ও পূর্ণ স্মরণ শক্তিসম্পন্ন রাবী তথাপি 
- সংখ্যাধিক্যের কারণে ইবনে উয়াইনার রিওয়ায়াত অগ্রগণ্য ও মাহফু হিসেবে বিবেচ্য । 
(খ) মতনের মধ্যে শায-এর উদাহরণ : এর উদাহরণ ইমাম আবু দাউদ ও 
তিরমিধীর এই রিওয়ায়াতটি 
১১1 ০৮৪ 0৮1৮০ ভোজ ৮৮ ৮৯টি (5 এ৮৪৩ ৮৮21 এসিড) অহী 
» ৮০৪০০ ১০০১৬ 
আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ আ“মাশ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবু 
সালিহ্‌ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে একটি মারফু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, 
০ বাসিহীশিও ০০ ৮৮৯৮8 ০81175৯1৮৮৮ 0) 
যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ফজরের নামায আদায় করবে, সে যেন তার ডান 
কাতে শুয়ে যায়। 


ইমাম বাইহাকী বলেন, আবদুল ওয়াহিদ এক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক রাবীর খেলাফ 
রিওয়ায়াত করেছেন। কেননা তারা এটা নবী করীম (সা)-এর আমল (৪) হিসেবে 
রিওয়ায়াত করেছেন, বাণী হিসেবে নয় । আ"“মাশ এর নির্ভরযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে 
আবদুল ওয়াহিদ একাই এরপ রিওয়ায়াত করেছেন। 

৪. আল মাহফুয : টার পারিতিারাজরেরাবিরিরলাহি রা হরাতা 
হলো-- ২5১1 হ-2/১১ ৮৯1১১ 3-১351 ১13১ ৮৯ 
অধিক সিকাহ্‌ রাবী কম সিকাহ্‌ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা। 

উদাহরণ : শাষ প্রসংগে উল্লেখিত উদাহরণ দু'টোই-এর উদাহরণ । 

৫. শা ও মাহফুষ-এর হুকুম : শাষ হচ্ছে মারদৃদ (প্রত্যাখ্যাত) আর মাহফুয 
হচ্ছে মাকবুল (গ্রহ্ণীয়) হাদীসের অন্তর্ভূক্ত। 


সি & টার উননিদিত রা 
১.সংজ্ঞা 
€ক) আভিধানিক অর্থ : 710517511718555125885 
- 4৮১ ৯৪ পেশি 
আরবী জাহল (./-+) মাসদার থেকে এটি ইল্ম +/-০-এর বিপরীতার্থক শব্দ। 
“আলজাহালাহ বিররাবী' অর্থ রাবী অপরিচিত হওয়া । 


১৩০. এটা হলো রারী মাতউন হওয়ার ৮ম কারণ । 
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১১০ হাদীসের পরিভাষা 

(খে) পারিভাষিক অর্থ : «1৮ 1 31১41 ১০০ ২৯১০ 55 

রাবীর নিজের অথবা তার অবস্থার পরিচিতি না জানা । | 

২. জাহালাত-এর কারণসমূহ : রাবী অপরিচিত হওয়ার কারণ তিনটি, 

€ক) রাবী অধিক গুণসম্পন্ন হওয়া : রাবী তার নিজের নাম, উপনাম, উপাধি, 
গুণ, পেশা অথবা বংশের মধ্যে যে কোন একটিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বিশেষ কোন 
উদ্দেশ্যে এরূপ রাবীর এমন অপ্রসিদ্ধ নাম উল্লেখ করা, যাতে ধারণা জন যে, ইনি 
হয়তো বা অন্য কোন রাবী । এভাবে রাবীর অবস্থা অপরিচিত থেকে যায় । 

€খ) তার সংখ্যা কম হওয়া : তার রিওয়ায়াত কম হওয়ার কারণে তার থেকে 
হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যাও কম হয়েছে । এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তার থেকে 
শুধুমাত্র একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। 

€(গ) রাবীর নাম অনুল্লেখিত থাকা : সংক্ষিপ্ত করার কারণে অথবা অন্য কোন 
কারণে রাবীর নাম উল্লেখ না করে তার কোন অপরিচিত নাম উল্লেখ করা । 

৩. উদাহরণসমূহ | 

(ক) অধিকগুণের উদাহরণ : মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব ইবনে বাশার আলকালবী : 
একজন রাবী । কেউ কেউ তাঁকে তার দাদার দিকে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মাদ ইবনে বাশার 
বলে থাকেন । কেউ কেউ তাকে হাম্মাদ ইবনে সায়িব নামেও ডেকে থাকেন । আবার 
কেউ কেউ তার কুনিয়াত (উপনাম)দিয়েছেন আবু নাযার, কেউ আবু সাঈদ, আবার 
কেউ আবূ হিশাম, এত অধিক নাম-উপনামের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এটি 
কয়েকজন রাবীর নাম অথচ তিনি একই ব্যক্তি। 

(খ) স্বল্প রিওয়ায়াতের উদাহরণ : আবুল আশরা আদৃদারিনী একজন তাবিঈ। 
তার থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ-ই রিওয়ায়াত করেনি । 

(গ) নাম উল্লেখ না থাকার উদাহরণ : রাবী কর্তৃক তার উত্তাদের লাম উল্লেখ না 
করে এরূপ বলা আমাকে অমুক অথবা শাইখ অথবা এক ব্যক্তি খবর দিয়েছেন । 

৪. আলমাজহুল-এর সংজ্ঞা : ৭4০ 31 ৫:১০ ৮১১৬৩ ৯1 ১ ১৪ 

ধার ব্যক্তিসত্তা অথবা গুণাগুণ (অবস্থা) অপরিচিত । অর্থাৎ এঁ রাবী ধাঁর ব্যক্তিসত্তা 
অপরিচিত, অথবা ব্যক্তিসত্তা পরিচিত কিন্তু তার অবস্থা অজ্ঞাত, অর্থাৎ তীর সিফাতে 


আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) ও যবত (সংরক্ষণকারিতা) ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট 
ধারণা না থাকা! | 
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৫. মাজছুল-এর প্রকারভেদ : মাজছুলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় 
7. (ক) মাজহুলুল আইন 1 51১3 4০ ১31) 91 ৬4৮1 ০৪১ ৩ ১৯ 
0১) সংজ্ঞা : এ রাবী ধার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন শুধুমাত্র একজন । 

€২) হুকুম : শুধুমাত্র রাবী নির্ভরযোগ্য হলেই এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য । 
অন্যথায় নয়। ] . 

(৩) রাবীর নির্ভরযোগ্যতা : নিম্নের দু'টো বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে 
রাবীর নির্ভরযোগ্যতা.যাচাই করা যায়। 

(ক) যে রাবী তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন রাবী যদি 
তার নির্ভরযোগ্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেন। 

(খ) আর তিনি নিজেই যদি তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন, তাহলে 
তাকে অবশ্যই জারাহ ও তাদীল (৬৯11১ ০১৯11) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে 
হবে। 

. গে) এরূপ হাদীসের কোন বিশেষ নাম আছে কি? 
 এরনপ হাদীসের কোন (পরিভাষাগত) পৃথক নাম নেই। তবে এ ধরনের রাবীর 
হাদীসকে যঈফ (দুর্বল) বলা হয়ে থাকে । 

€খ) মাজহুলুল হাল : (একে মাস্ভুরও বলা হয়ে থাকে) 

- ১৬০1 1 ০৮৪৮৬ ০০১) 4০ ৪৩০ ০৮ ৯ 

€১) সংজ্ঞা : যার কাছ থেকে দুই বা ততোধিক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু 
তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা হয়নি। 

(২) অধিকাংশ আলিমের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এরূপ রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত 
(মারদৃদ)। | | 

(৩) এন্প হাদীসের বিশেষ কোন নাম আছে কি? 

এ হাদীসের কোন পৃথক নাম নেই । এটাও যঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য । 

(পে) আলমুবহাম : (অস্পষ্ট) যদিও হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সুবৃহাম-এর একটি পৃথক 
নাম দিয়েছেন। তথাপি এর হাকীকত (তাৎপর্য) অজ্ঞাত থাকার কারণে সন্দেহমুক্ত নয়, 
এজন্য একে মাজহুল-এর প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। 


€১) সংদ্ঞা : ০১৯11 ই +79৮ ০১০৪ 11 ০৯ ৯ হাদীস 
রিওয়ায়াতের মধ্যে ধার নাম উল্লেখ নেই। 
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১১২ | হাদীসের পরিভাষা 


€২) হুকুম : এরূপ রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত রাবী তার নাম . 
উল্লেখ না করবে । অথবা অন্য কোন সনদের মাধ্যমে তার নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত 
নাহবে। 


এরূপ রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ এই যে, রাবী নিজেই অপরিচিত। তীর 
সিফাত তথা আদালাতও (ন্যায়পরায়ণতা) অজ্ঞাত থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং তার 
রিওয়ায়াত গ্রহণ করা যায় না। 

€৩) নাম অস্পষ্ট রেখে তা“দীল-এর শব্দ প্রয়োগ করে রিওয়ায়াত করলে তা 
গ্রহণযোগ্য কিনা: 

এর উদাহরণ হলো রাবীর এরূপ উক্তি। যেমন (৯ 1। ৩ ১১5) 
“আখবারানীস সিকাতু* আমাকে সিকাহ রাবী খবর দিয়েছেন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ 
ধরনের রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তীর নিকট যিনি সিকাহ্‌ অন্যের নিকট 
তিনি সিকাহ্‌ নাও হতে পারেন । 

€৪) এরূপ হাদীসের কোন বিশেষ নাম আছে কি? হ্যা, এরূপ হাদীসের 
(পরিভাষাগত) বিশেষ নাম আছে। আর তা হলো “আলমুবহাম (4২11) । আর 
মুব্হাম এ হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসের সনদের মধ্যে রাবীর নাম উল্লেখ করা 
হয়নি। বাইকৃনী তার মানযুমাত গ্রন্থে এভাবে পদ্যাকারে লিখেছেন, মুবহাম হচ্ছে যাতে 
রাবীর নাম উল্লেখ নেই । (৯:14 1১ 4-১ ৮০4৯৩) 

৬. জাহালাত এর কারণ প্রসংগে স্পিখিত প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 

(ক) রাবীর অধিক গুণাবলী : এ বিষয়ে খতীবের গ্রন্থ মুষিহ আওহামিল জামই 
ওয়াততাফরীক - 3-১১৪:113 ৮311 ১৮৯31 ৮১০৬-০ 

খে) স্বল্প রিওয়ায়াত : এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এসবের 
নাম রাখা হয়েছে কুতুবুল ওয়াহদান (১1,৯১1 _.৩) অর্থাৎ সব রাবীদের অবস্থা 
সম্বলিত গ্রন্থ ধাদের থেকে শুধু একজন রাবীই রিওয়ায়াত করেছেন । এর মধ্যে ইমাম 
মুসলিম-এর আল ওয়াহদান (১1,২৯1) গ্রন্থটিও অন্তর্ভুক্ত ।. 

(গ) রাবীর নাম উল্লেখ না থাকা : মুবহাম এর উপরও অনেক গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে। যেমন, খতীব বাগদাদী রচিত "আল আসমাউল মুবহামাহ্‌ ফিল আশ্বিয়াইল 
মুহকামাহ (২৮৮৯ /1 ৭৮৩11 ০৮:91 ০৪ ২৮৫১৮11০০৮১) 
এবং ওয়ালী উদ্দীন আল্‌ ইরাকী রচিত আলমুসতাফাদু মিম্‌ মুবহামাতিল মাতানি ওয়াল 
ইসনাদি। (:২1| ৮1৬] ১৮১০।১ ০৩১1 ০৮১৫৮ ০৮ ১৮৬০৮৮৮/1 
৬৪1১0) | 
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হাদীসের পরিভাষা ১১৩ 
বিদআত ১০১ 
_ ১. সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ ;: ০১ ৮১৯১১ 6১ ০ ০ াছ 
- ০৬১৮৪] লো ৮৮৪ ৮০৪৮৪ 
এটা বাদউ থেকে মাসদার। অর্থ নতুন আবিষ্কার করা । অভিধান অনুসারে এর 
প্রতিশব্দ হচ্ছে ইবদাতা (6০21) 
(খ) পারিভাষিক অর্থ : (০ 51 105 31 ১২ ১৬] ৮৪ ৬১১৬৯]। 
- ৮১৪1৩ ০1৩831০০4০৬ 4915 4001 এপ ৮৮11 ৮৮৪ ৬৯৯১৭ 
দীনের পূর্ণতা লাভের পর তার মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা অথবা নবী করীম 
(সা)-এর পর কারো মনগড়া আমল আবিষ্কার করার নাম বিদআত | 
২. প্রকারভেদ : বিদআত দু'প্রকার ৷ 
(ক) বিদআতে মুকাফৃফিরাহ : (5১৪ « « ২. +) যার কারণে বিদআতী 
€বিদআতকারী) কাফির হয়ে যায়। অর্থাৎ এমন কোন আকীদাহ পোষণ করা যদ্দারা 
কাফির হওয়া অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে । নির্ভরযোগ্য মতানুষায়ী এমন প্রত্যক ব্যক্তির 
রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে যিনি শরয়ী আকীদার মৌলিক কোন বিষয়কে অস্বীকার করে 
যা মুতাওয়াতির ছারা প্রমাণিত অথবা যিনি সেই আকীদার পরিপন্থী আকীদাহ পোষণ ২২২ 
করেন। রী 
€খ) বিদজাতে মুফসিকাহ : (5৪... ৬৯ ২০4২) অর্থাৎ যে কারণে বিদআত 


কারি হে যা আব সে উ বি ঘর দাত তাক রগ 
অবশ্যন্তাবীরূপে কাফির করে না। 


৩. বিদআত কারীর রিওয়ায়াতের ছুকুম 

কে) যদি বিদআত মুকাফফিরাহ হয় তবে তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয় 

(খ) আর যদি বিদআত মুফসিকাহ হয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী জুমহুরের নিকট 
দু'টো শর্তসাপেক্ষে তার রিওয়ায়াত গ্রহণীয় । 

(১) রাবী বিদআতের প্রচারক হবে না। 

(২) রাবী বিদআত প্রথা চালু করবে না। 

৪. বিদআতকারীর হাদীসের বিশেষ কোন নাম আছে কি? 

বিদআতকারীর রিওয়ায়াতের বিশেষ কোন নাম নেই । এটা মারদৃদ (প্রত্যাখ্যাত) 
হাদীসের প্রকারের মধ্যে গণ্য ।ঠ আর এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত শর্ত ব্যতীত গ্রহণযোগ্য 
নয়। 


১৩১. এটা হলো বারী মাতউন (দোষী) হওয়ার ৯ম কারণ । 
২২২. শরহু নুখবাতিল ফিক্র। 


৩৮০ 
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১১৪ হাদীসের পরিভাষা 


সূউল ফিহয বা স্থতিশক্তির দুর্বলতা২২৩ 
৯. সংজ্ঞা পু 
-+১৮৯ জীউ ৪৮৪ বই জী ডেট] ০ ত৪ 
যে রাবীর যথার্থ বাণী তার ভুল-ক্রটির তুলনায় অগ্রগণ্য নয়৷ 

২. প্রকারভেদ : সৃউল হিফ্য দু'কার । 

(ক) স্থৃতিশক্তির দুর্বলতা রাবীর জীবনের প্রথম দিকে ছিল এবং পররতাঁতে তা তার 
মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে এরূপ রিওয়ায়াতের নাম 
শায। 

খে) আর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা যদি বৃদ্ধাবস্থার কারণে অথবা দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার 
কারণে অথবা কিতাব বিলুপ্তির কারণে রাবীর উপর আপতিত হয়ে থাকে, তবে একে 
বলা হয় আলমুখ্তালিত (417 ৯» * 11)। 

৩. হুকুম 

(ক) প্রথমোক্ত : রী ভিলা রত ভাই দিদি 
রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়, বরং মারদুদ বা প্রত্যাখ্যাত । 

(খ) আর দ্বিতীয় : অর্থাংজার্ঘতলিয়: এর রিওয়ায়াতের হুকুম প্রসংগে ব্যাখ্যা 
নি্নরূপ, 

(১) এরূপ রাবীর ইখৃতিলাত-এর পূর্বের সব রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য, তবে তা 
সুস্পষ্টভাবে চিহিত হতে হবে। 

(২) ইখতিলাত-এর পরে বর্ণিত তার সমস্ত রিওয়ায়াত মারদৃদ বা প্রত্যাখ্যাত 

€৩) আর যদি কোন রিওয়ায়াত চিহ্নিত করা না যায় যে, এটা ইখতিলাত-এর 
পূর্বের না পরের তাহলে সে ক্ষেত্রে কোন হুকুম দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে 
কোন দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। 


২২৩. এটা হলো রাবী মাতউন (দোষী) হওয়ার ১০ম কারণ । আর এটাই সর্বশেষ কারণ । 
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হাদীসের পরিভাষা ১১৫ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মাকবুল ও মারদূদের উভয়ের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত খবর বা হাদীস 


.. প্রথম পাঠ : সনদের শেষাংশ হিসেবে খবর-এর প্রকারভেদ 
ছ্িতীয় পাঠ : মাকবুল ও মারদূদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত খবরের বিভিন্ন প্রকার 


| প্রথম পাঠ 
সনদের শেষাংশ হিসেবে খবরের প্রকারভেদ 
সনদের শেষাংশ হিসেবে খবর চার ভাগে বিভক্ত 
: ১. হাদীসে কুদসী 
২. মারফু 
- ৩. মাওকুফ 


৪. মাকতু . 


সামনে এই প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা 
হবে। : 


ড%/৬7%%.%798%10191110911.00] 


(0017191715 


১১৬ | হাদীসের পরিভাষা 


হাদীসে কুদসী 
১. সংজ্ঞা 


€ক) আভিধানিক অর্থ : ৫৮11 51 ১০৬৪ || 51 ২৮৩ এ ৪১৪ 

1 উন ইডি ০০৬১৬] চো ৮৮৩ 

- 10০৩ 4০৮০১১৮৬৭11 283 

রদ .... কুদস ১. থেকে গঠিত। এর অর্থ পবিত্রতা কামুসে এভাবেই 

এর অর্থ করা হয়েছে 1১২৪ 

অর্থাৎ এ হাদীস যা কুদ্‌স বা মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে বর্ণিত । 

€খ) পারিভাষিক অর্থ : 4111 1.০ ৮১11 ০০ (311 -3১৮১ ১৬ 

-এ৯ ৩১০ 423 ০৪11 ১021 ১০১৯০এ ৮৯1৮5 নস 

এ রিওয়ায়াত যা নবী করীম (সা) থেকে আমাদের কাল পর্যস্ত এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে যে, ছিনিনি বরাত বারা হরর গিয়ারের 
করেছেন। 

২. পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য : পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 
কুদসীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তনাধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিল্নরূপ, | 

(ক) কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত । কিন্তু হাদীসে 
কুদসীর অর্থ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত আর শব্দ বা ভাষা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজস্ব । 

(খ) কুরআন তিলাওয়াত ইবাদাত হিসেবে গণ্য কিন্তু হাদীসে কুদসীর পাঠ 
ইবাদাতের মধ্যে গণ্য নয়। , | 

€গ) কুরআন প্রমাণিত হওয়ার জন্য তা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হওয়া শর্ত। 
কিন্তু হাদীসে কুদসী প্রমাণিত হওয়ার জন্য তা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হওয়া শর্ত নয়। 

৩. হাদীসে কুদ্সীর সংখ্যা : হাদীসে নববী (সো)-এর সংখ্যানুপাতে হাদীসে 
কুদসীর সংখ্যা ততো বেশি নয়। এর সংখ্যা দু'শর কিছু বেশি। 

৪. উদাহরণ : ইমাম মুসলিম (র) সহীহ্‌ গ্র্থে আবু যার (রা) থেকে নবী করীম 
(সা)-এর একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, এ রিওয়ায়াতটি 
মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন, 
টি ১ 

» 11055 ১০৪ ৮৪ ০স্পাতা 
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হাদীসের পরিভাষা ১১৭ 


হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলমকে হারাম করেছি । আর তা তোমাদের 
মধ্যেও হারাম করা হলো । অতএব তোমরা পরস্পর মুলম (অত্যাচার) করো না।১২৫ 

৫. হাদীসে কুদসী রিওয়ায়াত করার পদ্ধতি : হাদীসে কুদসী রিওয়ায়াত করার 
পদ্ধতি দু'টো । তন্মধ্যে রাবী যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বনে হাদীস রিওয়ায়াত করতে 
পারেন। পদ্ধতি দু'টো হলো, 

(ক) রাবীর উক্তি ৮:৯1. +2715 4411 ০ 4101 4৬৮০ ৮৪ 
৬৯৩১০ ১ ০৪ ৪৩১ রাসূলুল্লাহ্‌ (স1) তার মহান রব-এর তরফ থেকে 
রিওয়ায়াত করে বলেছেন। ও 

(খ) 4:45 44411 (৮০ ৭1৮০০ 4১৪ ০1৩০ তশদী5 ৬1৮৮০ 411 এ৮৪ 
১4৪ মহান আল্লাহ বলেছেন যা তার রাসূল (সা) তার নিকট থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন। 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 

শত লরি রর পরার 
কুদসিয়্যা : -৪১০১|| ১১৯1 ₹2+5৮৮511 ৬৮৪০০৯১ ০ ২2৮১৮) ০০৮৪৮৯5২। 

| -৪১৮১১]। 
এতে গ্রন্থকার দু'শ বাহাক্তর (২৭২) টি হাদীসে কুদসী সংকলন করেছেন। 


মারফু 

১. সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ : টীরটািরাহ্যব্যা তানিয়া 
০ :৮৮০১।। ৯৩ ৮৯৪11 ৮11 শীসি৮০৮ ৮11 71 41152 ভোশী 
. এটি আরবী রাফা*আ € ৯ ক্রিয়া (4৪) থেকে ইসমে মাফউল | ওয়াদাআ 
৮৮৩ (4-৪)-এর বিপরীতার্থক শব্দ । রাসূলুল্লাহর (সা) উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্পৃক্ত 
হওয়ার কারণে এ হাদীসের নামকরণ করা হয়েছে আলমারফু £ ৬৪.১৯1| (তথা উচ্চ 

অর্যাদাসম্পনন)। 
(খ) পারিভাষিক অর্থ : «1 ০ «11 (৮/.০ ৯] (৪-1| -৯১০০। ৮৯ 
২৯৮৯৬1১2০৪০ ও ০৪ ও এত ০৯ শি 

১২৫. সহীহ্‌ সুসলিম, ১৬শ খ. পৃ. ১৩১। 


০ ৪3815 ₹4০০11৬৯]। ৩৭55 45100 15৯৯ অন 
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১১৮ হাদীসের পরিভাষা 

মারফু, যে খবর বা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন 
অথবা তার কোন গুণ বর্ণিত হয়েছে। 

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মারফূ এ হাদীসকে বলা হয় যার উৎস খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। 
হোক সেটা তার বাণী কিংবা তার কর্ম অথবা তার মৌন সমর্থন বা কোন গুণ। আর 
এই হাদীসের রাবী সাহাবী হোক, কিংবা তীর নিম স্তরের কেউ; হাদীসের সনদ মুত্তাসিল 

কিংবা মুনকাতি তাতে কিছু যায় আসে না। এ সংস্জানুযায়ী মাওসুল, মুরসাল, 
মুত্তাসিল ও মুনকাতি সবই মারফৃ-এর অন্তর্ভুক্ত । মারফু-এর সংজ্ঞায় আরো বিভিন্ন 
অভিমত বর্ণিত হলেও এটি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ অভিমত। | 

৩. প্রকারভেদ : এ সংজ্ঞা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, মারফু চার ভাগে বিভক্ত। 
যথা, ৪ 
(ক) মারফুয়ে কাওলী বা (৮:১৪ || £ ৬১11) বাণীবাচক। 
খে) মারফুয়ে ফিলী বা (৮, ৯11£৬৯১৯1) কর্মবাচক। 

(গ) মারফুয়ে তাকরীরী বা (৬১:১৪১]| ৮১) মৌনসমর্থন বাচক। 

ঘে) মারফুয়ে ওয়াসাফী বা (৮৬--০১]। € ৯৯১11) গুণবাচক। 

8. উদাহরণ 

(ক) মারফুয়ে কাওলীর উদাহরণ : যেমন কোন সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এ 

ধরনের বক্তব্য,..... 1১ ৮143 42415 4111 ৮৮০০ 4111 4৬৬১ ০0 
রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ বলেছেন... 

টিআর বিন দাড়ির রা অরাজমািনারা জা 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এরূপ করেছেন .....। 
(গ) মারফুয়ে তাকরীরীর উদাহরণ : সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এরূপ বক্তব্য, 
16155 48472541411 51০ ভোলা) ৯৮৮৬৯ ৮৪ 
ববিতা এারিিতে রানার নারির হারা 
অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়নি। 
(ঘ) মারফুয়ে ওয়াসাফীর উদাহরণ : যেমন-সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এরূপ 
বক্তব্য, সিন 
01558:1511555815155815413115849112578185 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী । 
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মাওকৃফ 

১. সংজ্ঞা 

(ক) আভিধানিক অর্থ : ৮8৪55-11:514588$-11- 09285 ৪ 

১৮৮৪৪ 4/৮1795 ভা 02১০৮৮৮৯৮০১ 13 আপ শি11 ১০ ৮০সাতি 

এটি আরবী আলওয়াক্ফু (২৪ ৪ ৯11) থেকে ইস্মে মাফউল । অর্থাৎ রাবী যেন 
হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় সাহাবী পর্যন্ত এস থেমে গেলেন এবং পরবর্তী বর্ণনা 
পরম্পরা অব্যাহত রাখেননি । 

(খে) পারিভাষিক অর্থ : 31 ৬৪ ০০ ১৮৯ -৮০1) ৪11 -৬-১১। ৮5 

- ১2৪০ 31 ০৪ 
মাওকুফ এ হাদীস যাতে সাহাবীর বাণী, কর্ম অথবা সমর্থন বর্ণিত হয়েছে। 

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এ রিওয়ায়াত যা এক বা একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে 
অথবা যা কোন সাহাবী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। চাই সেই রিওয়ায়াত কাওলী 
(বোচনিক) হোক, কিংবা ফিলী কের্মগত) অথবা তাকরীরী (সমর্থনগত) আর তার সনদ 
 সুস্তাসিল হোক কিংবা মুনকাতি। 

৩. উদাহরণ : (ক) মাওকুফে কাওলী (বাচনিক)-এর উদাহরণ : যেমন রাবীর 
উক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রো) বলেছেন, ১২৬ 
৮111 ৮৩৪ 91 ০৬৯৪৩ ০৩৪০ 0 ০০৮১]। 1১০৮৯ 
- 4-1-93 
(খ) মাওকুফে ফিলী কের্সণত)-এর উদাহরণ : ইমাম বুখারীর এই উক্তি, 
-শি১৩১০ 28৩ ০০৮১০ ০21 ৮1৩ 

ইবনে আব্বাস তায়াম্মুমরত অবস্থায় ইমামত করেছেন ।১২৭ 

গে) মাওকৃফে তাকরীরী (সমর্থনগত)-এর উদাহরণ : কোন তাবিঈ রাবীর উক্তি 
যেমন :- ৮০ ১০০1১২৮৯০৯1 ৯1 ০৮০1 1৫ ০০৮৪, 

আমি জনৈক সাহাবীর সম্মুখে এরূপ কাজ করেছি। তিনি আমাকে তা করতে 
নিষেধ করেননি । 


১২৬. সহীহ্‌ বুখারী । 
১২৭. সহীহ্‌ বুখারী, রর পৃ. ৮২। 
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১২০ হাদীসের পরিভাষা 


৪. গায়রে সাহাবীর মাওকৃফ : সাহাবী ছাড়া অন্যান্য রাবীর ক্ষেত্রেও কখনো 
কখনো মাওকুফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে । কিন্তু তাতে তাবিঈর নাম উল্লেখ 


থাকা জরুরী ৷ যেমন এরূপ বলা, । 


০০0 ৪৮15 ৬1৮6৯১1। ৪1508 ৭88৬ ০০৪৬ ৯1 
পাটির াতা ছেলের 
ইত্যাদি। 

৫. খুরাসানের ফকীহদের পরিভাষা : খুরাসানের ফকীহদের পরিভাষায় মারফুকে 
খবর. এবং মাওকুফকে আছার বলা হয় । কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর প্রত্যেকটিকেই। 
আঙার নামে অভিহিত করে থাকেন। কেননা, উতযটি আছারতূশ শাইয়া ০.১ 
(11 থেকে গৃহীত । অর্থাৎ রিওয়ায়াত করা হয়েছে। 

৬. মারফুয়ে ছুক্মী বা মাওকূফে লফযী : গঠনপ্রকৃতি ও শাব্দিক দৃষ্টিকো 
থেকে কখনো কখনো মাওকৃূফের এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় যে, বাহ্যত 
মাওকুফই. মনে হয়। কিন্তু সৃক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সেটা 
মারফু। এরূপ হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম মারফূয়ে হুকমী হিসেবে 
করেছেন। অর্থাৎ এরূপ রিওয়ায়াত শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাওকুফ হলেও হুকুমগত 
দিক থেকে তা মারফু এর অন্তর্ভুক্ত। । 

উদাহরণ : (ক) কোন সাহাবী যিনি আহলে কিতাব থেকে কিছু শিক্ষা লাভ 
করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই, তিনি যদি এরূপ করেন যেখানে ইজতিহাদের কোন 
সুযোগ নেই, আর না সেই বর্ণনার সাথে ভাবা অথবা ব্যাশ্যা-বিশ্লেষপের কোন ৃ 
আছে। যেমন, 

(১) অতীতের ইতিহাস । যথা- সৃষ্টির সূচনা লগর ঘটনাবলী | 

(২) অথবা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী । যেমন- কিয়ামাতের আলামাত, ফিতনা এবং 
কিয়ামাতের দিনের অবস্থা । | 

(৩) অথবা এমন আমলের বর্ণনা যাতে নিদিষ্ট কোন সাওয়াব বা শাস্তির কথ! 
উল্লেখ আছে। যেমন- এরূপ বলা,- 1১৫ ১৯ «43135 ০৬৯ ০১৪ 

যে একাজটি করবে সে এই প্রতিদান পাবে। 


(খ) অথবা সাহাবীর এমন কোন আমল যাতে ইজতিহাদের কোন সম্ভাবনা নেই। 
যেমন, সালাতে কুসূফ-এর ব্যাপারে আলী (রা)-এর আমল, প্রত্যেক রাকআতে দু-এর র্‌ 
অধিক রুকু করা । 


১২৮. যুহ্রী ও “আতা উভয়ই তাবিঈ। 
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হাদীসের পরিভাষা ১২১ 

(গ) অথবা কোন সাহাবী যদি বলেন আমরা এরূপ বলতাম অথবা করতাম অথবা 
এরূপ করাতে কোন দোষ নেই। 

(১) একপ কথা অথবা জামলের সম্পর্ক যদি রাসূনুল্লাহ সো) এর মুগের সাথে 
সম্পৃক্ত হয় তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তা মারফু হাদীসের মধ্যে গণ্য। যেমন জাবির 
(রা)-এর উক্তি, 

-/০৩ 4915 401 পা 40411০০০৮৫2 ভ$5 ০১৮০ ০৪৪ 

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আযল করতাম 1১৩৯ 

(২) আর একে যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের সাথে সম্পৃক্ত করা না হয় তাহলে 
জুমহুরের নিকট তা মাওকুফ হিসেবে গণ্য । যেমন, জাবির (রা) এর উক্তি, 

৮৮১৯০1১০17১ 1315 ৮১১৮৫ ০১৪৬1 0৪ 
যখন আমরা উপরে উঠতাম তখন তাকবীর পড়তাম । আর যখন নীচে নামতাম 
তখন তাসবীহ পড়তাম ।১৪০ 

€ঘ) অথবা কোন সাহাবী যদি বলেন, 135 ০১০ 1১4১ 91135১৮2১। 
-1১৫ ২৮711 ০৩ 

আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা আমাদেরকে এর থেকে 
নিষেধ করা হয়েছে অথবা এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত । যেমন কোন সাহাবীর উক্তি, 

- ৭-১৮৪১। 1০৬2৩ 01581 ৮৬০৪ 01 ১৮৪ ৮০1 
বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন আযানের মধ্যে শব্দসমূহ দু'বার আর 
ইকামাতের মধ্যে একবার করে উচ্চারণ করেন 1১৪৯ 

এ ভাবে উম্মে আতিয়্যাহ্র উক্তি, ১৪২ 

ৃ - ৮০৮০ ৮৮১1৩ ১০৮০1 ৮৮৮০1 ০০ ৮১৮ 
আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) জানাযায় অংশগ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। 
এভাবে আনাস রো) থেকে আবু কিলাবাহুর রিওয়ায়াত, 

- ৮৮৮ 0১১৮৪ ৫৩। কলী2এ] ৮৮৪ লী 0১১৩0 7১501 ০৮, . 

(কেউ সাইয়েবার পরে বাকেরা (কুমারী) মেয়েকে বিয়ে করলে তার নিকট সাত 
দিন অবস্থান করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ।১৪৩ 
১৩৯ স্বরী উসধ্ম। 

১৪০, বুখারী ১ম খ. পৃ. ৪২। 
১৪১. সহীহ্‌ বুখারী ১ম খ. পৃ. ৮৫, আযান পর্ব । 


১৪২. সহীহ্‌ বুধারী ও মুসলিম, জানাযাহ্‌ পর্ব 
১৪৩. সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম কিতাবুন নিকাহ। 
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(ড) অথবা (তাবিঈ) রাবী হাদীসে সাহাবীর নাম উল্লেখের সাথে সাথে নিম্নের চারটি 
বাক্যের যে কোন একটি উল্লেখ করবেন । বাক্য চারটি হলো, 

«৯০ (একে মারফৃু হিসেবে রিওয়ায়াত করা) «-২.-১ (একে বাড়িয়ে 
রিওয়ায়াত করা) «২ ৮2 (একে পৌছিয়ে রিওয়ায়াত করা) হ_:13১ (রিওয়ায়াত শব্দ 
প্রয়োগ করে বর্ণনা করা)। যেমন আ'রাজ এর হাদীস, 

-৪১। ১৮৯০০ ১৬৪ ০০০৪৪০4215১ (০০) ১০০৯ 1 ৩৪ 

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিরন 
শিশুদের চোখের সামনে লড়াই করবে 1১৪৪ 

৮) অথবা সাহাবী কর্তৃক পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের এরূপ তাফসীর করা 
যা আয়াতের শানে নুযূলের সাথে সম্পৃক্ত । যেমন জাবির (রা)-এর উক্তি, 
(৬15-51:85480-৮82া-৯:188542128৮ 
টিউন ১৪/৮৯৫-1।118-8081515-1155 


ইয়াহুদীরা বলতো, যে ব্যক্তি পশ্চাতদেশ দিয় সতী সহবাস করুৰে, তার সন্তানের 
চোখ টেরা হবে অতঃপর এ আয়াত অবতী্ হয়, “নিভিয়ে 
শস্য ক্ষেত্র স্বরূপ”..... 1১৪৫ 

৭. মাওকৃফ এয় সাহাধ্যে দশীল পেশ ফরা যায কি? মাওকৃফ সম্পর্কে 
উল্লেখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটা কখনো সহীহ্‌ কখনো হাসান অথবা যঈফ 
(দুর্বল) হতে পারে। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এটা সহীহ্‌ প্রমাণিত হলেও তা 
দলীল (০.২) করা যাবে কিঃ 

এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মাওকৃফ দলীল (.») হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা এটা সাহাবায়ে কিরামের (রা) কথা ও কাজ বৈ নয়। কিন্তু যদি 
প্রমাণিত হয় যে, মাওকুক হাদীস কোন একটি যঈফ মারফু হাদীসকে শক্তিশালী করছে, 
তবে তার হুকুমও সেটাই যা ইতিপূর্বে মুরসাল প্রসংগে আলোচিত হয়েছে। কেননা, 
সাহাবায়ে কিরাম (রা) সুন্নাত মোতাবেক তাদের জীবন পরিচালিত করতেন । হাদীসটি 
মারফু এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত না হলে, তখনই তার এ হুকুম । আর যদি হাদীসটি মারফু 
এর হুকুমের অন্ত্তক্ত (অর্থাৎ- মারফুয়ে হুকমী) হয়, তা মারফু-এর মতই দলীল 
হেজ্জাত) হিসেবে গৃহীত হবে । 


১৪৪. সহীহ্‌ বুখারী, জিহাদ পর্ব। 
১৪৫. সহীহ্‌ মুসলিম নিকাহ পর্ব। 
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হাদীসের পরিভাষা | ১২৩ 
| মাকতৃ 
১. সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ : লি 
আরবী কিতউন (4২ ৪) থেকে ইসমে মাফউল। ওয়াসলুন (4-.১$) এর 
বিপরীতার্থক শব্দ। 
খে) পারিভাষিক অর্থ : ৬,১১১ ০, 31৮০2011৮11 ৬০০ 0, 
| - ০৯ 314১৪ 


 মাকতৃ প্র রিওয়ায়াত-যা তাবিঈ ১৪৬ অথবা তার নিম্ন স্তরের রাবীর সাথে সম্পৃক্ত । 
চাই সেটা তার বাণী হোক কিংবা তীর কর্ম। 


২, ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এমন কোন কথা বা কাজ যা মুস্তাসিল সনদে কোন তাবিঈ 
অথবা তাবি তাবিঈ থেকে বর্ণিত। মাকতৃ মাকতৃ (€ ১৪০) ও মুনকাতি (৮৪১ )-এর 
ভি মাকতু হচ্ছে মতনের গুণাগুণ আর 
মুনকাতি হচ্ছে সনদের সিফাত বা গুণাগুণ অর্থাৎ মাকতু হাদীস হচ্ছে তাবিঈ অথবা তাবি 
তাবিঈর কথা বা কাজ । সুতরাং সনদটি এ তাবিঈ পর্যন্তই মুস্তাসিল হবে । মুনকাতি এর 
নি সির টির গিনি 
নেই। 

৩. উদাহরণ (ক) মাকতুয়ে কাওলী (বোচনিক)-এর উদাহরণ : বিদ'আত কারীর 
পেছনে নামায আদায় করা প্রসংগে হাসান বসরীর উক্তি, 25543841579 


তোমরা নামায আদায় কর, ০০০০০০০০০০১ 


(খ) মাকডুয়ে ফিলীর উদাহরণ : ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুন্তাশির এর 
উক্তি, 
গিয়ার রাযি ররর রীনা রাজারা 


». ইট 4০১০০ 


করেছেন। 


১৪৬. তাবিঈ : ঘিনি মুসলমান অবস্থায় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায়ই ইন্তিকাল 
১৪৭, সহীহ বুখারী : ১ম খ., পৃ. ১৫৭ | 
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: মাসরুক তার এবং তার পরিবারের মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন। অতঃপর তিনি 
একাকী নামাযে দীড়িয়ে যেতেন । আর তাদেরকে দুনিয়াবী কাজে ছেড়ে দিতেন ।১৪৮ 

৪. মাকতৃ-এর হুকুম : শরীআতের বিধি-বিধানে মাকতৃকে দলীল হিসেবে পেশ 
করা জায়েয নেই। যদিও বক্তা পর্যস্ত এর সনদ সহীহ্‌ প্রমাণিত হয়, কেননা এটা কোন 
একজন মুসলমানের কথা অথবা কাজ মাত্র। 

তবে যদি এমন কোন করীনাহ বা নিদর্শন পাওয়া যায়, যা তার মারফু হওয়ার ইঙ্গিত 
বহন করে। যেমন-কোন রাবী যদি তাবিঈর নাম উল্লেখের সময় ইয়ারফাউহু 
(৮৪১১) শব্দ প্রয়োগ করে তাহলে তার হুকুমও মারফুয়ে মুরসাল এর মতই হবে। 

৫. মাকতু ও মুনকাতি এর পার্থক্য : কোন মুহাদ্দিসীনে কিরাম যেমন ইমাম 
শাফিঈ ও তাবারানী কখনো কখনো মাকতু (৫১৪০) পরিভাষাকে মুনকাতি 
(৮৮৪) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে এটা অপ্রসিদ্ধ পরিভাষা । কেননা, 
মুনকাতি এ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার সদ মুত্তাসিল নয়। ইমাম শাফিঈর এ 
অভিমতটি সম্ভবত পরিভাষা (রূপ লাভের) সৃষ্টির পূর্বের অভিমত । অবশ্য তাবারানীর 
উক্তিটি পারিভাষিক অর্থ লংঘনেরই নামান্তর । | 

৬. মাওকৃফ ও মাকতু-এর শ্রস্থাবলী (ক) মুসান্নাফ ইবন আরী শাইবাহ 
(২ পাঠা ০21 ৮১০) 

(খে) মুসান্নাফু আবদির রায্যাক (31১১। ১০ -৬:-০০) 

গে) তাফাসীর ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম ওয়া ইবনুল মুনযির 


( (১১-৯৯11 ০৮1৩ ৭০৮৯ ভা 021৩ ৯৪০ই 2 ০ ০) 


১৪৮, হুলিয়াতুল আওলিয়াই : ২য় খ., পৃ. ৯৬। 


%/৬7%%.৬18%10191110911.00] 


(0017191715 


গনিিরিভিনা ১২৫ 
দ্বিতীয় পাঠ ৃ 
মাকবূল ও মারদুদ উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
অন্যান্য ১৪৯ রিওয়ায়াত . 
মুসনাদ 
১. সংজ্ঞা | 
(কে) আভিধানিক অর্থ : 51১০1 ৮১৮১ ১১৮৭ ০৮ এ১৮৮০1০ 


আরবী আসনাদা (১.৬) ফিল থেকে ইসমে মাফউল । এর অর্থ হচ্ছে কোন 
বিষয় অথবা কোন কথা কারো সাথে সম্বন্ধ বা সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া । 

(খে) পারিভাষিক অর্থ, ৮1০ ৮১11 ৮11 (০৬১১০ ১৯৮৮০০০০1৮৪ 

৩ ৮ 40 

এ মারফূ রিওয়ায়াত যার সনদ নবী করীম (সা) পর্যন্ত মুস্তাসিল ।১৫০ 

২. উদাহরণ 

এর উদাহরণ ইমাম বুখারী (র) এর এই রিওয়ায়াতটি, 
411 ৮০০ 44411 4৬45 91:৭০ (০০০) ১১৪০৩ ভোঠা 05 ৫১581 
+47৮৮82115৬৯1 5৮01 ৮5 ৮১111 ৮৮৮ 0:৮০ ও শী 

(ইমাম বুখারী বলেন) আমাদেরকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
ইউসুফ, তিনি মালিক থেকে, মালিক আবূ যিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে এবং 
আরাজ আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 
যখন তোমাদের কারো কোন পান্র থেকে কুকুর কিছু পান করবে তখন সে যেন তা 
সাতবার ধুয়ে নেয় ।১৫১ এ হাদীসটির সনদ প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত মুত্াসিল ৷ এটি 
রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত মারফু রিশয়ায়াত। 
১৪৯. উবে দৃ্িকেদ বেক হানি হিজর একার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। (অনুবাদক) 
১৫০. মুসনাদ এর আরো অন্যান্য সংজ্ঞা রয়েছে। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটিকে ইমাম হাকিম ও হাফিয ইবনে 


হাজার আসকালানী প্রাধান্য দিয়েছেন। 
১৫১. সহীহ্‌ বুখারী : ১ম খ. পৃ. ৪৭ (৯৯৬1 -,55)। 
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১২৬ , হাদীসের পরিভাষা 


সুত্তাসিল 
১. সংজ্্রা | 
€ক) আভিধানিক অর্থ 
5111 %511 5111১৯১5581 ৬, 05481 
এটি আরবী ইত্তিসালা (এ_.০51) থেকে ইসমে ফায়িল। ইনকাতাআ 
(৮৮-৪১1)-এর বিপরীতার্থক শব্দ । একে আলমাওসুল (4৬.০৬০41) নামেও 
অভিহিত করা হয়ে থাকে। | 
' (খে) পারিভাষিক অর্থ : (১১৪ ১০ 51 015 ৮০৯-৯১০ ০৬১৬ ০৮০০] (০ 
ই 5595588 কিংবা 
মাওকুফ। ৃ 
২. উদাহরণ 
। (ক) মুত্তাসিলে মারফু-এর উদাহরণ ৪7585555515485, ও 
1০ 4 পাশ 1০৮০9 তধ ৬ এ এ০ 


রি রান তিনি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে, তিনি তার 
পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন ..।১৫২ 
(খ) মুত্তাসিলে মাওকৃফ-এর.উদাহরণ ১ « ৮1১০ ₹৯৮১ ০ 1০ 
125224424 1১6 ০৮3৪ 4১1 


বলেছেন যে..... 1১৫৩ 


৩. তাবিঈর উক্তিকে মুত্তাসিল বলা যাবে কি? ইরাকী বলেছেন, তাবিঈদের 
কথা মু্তাসিল সনদে বর্ণিত হলেও তাকে সাধারণভাবে মুস্তাসিল বলা যাবে না। অবশ্য 
রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ বিশেষ ক্ষেত্রে তা জায়েয মনে করেন। যেমন, 

-21105 11 ও ০৯১|। 11 ৩1 আ্ীশশ11 ০৩ পাতি 11 ৬০৮টি 1981 

এ রিওয়ায়াতটি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব অথবা যুহরী অথবা 'মালিক পর্যন্ত মুত্তাসিল 
ইত্যাদি । কারো মতে এর মূল রহস্য হলো, এই যে, তাবিঈর রিওয়ায়াতকে সাধারণত 
নি রর 
দু'টো গুণ।. 


১৫২. এ সনদটি মুস্তাসিল। কেননা এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন রাবী পরিত্যক্ত হয়নি । ূ 
১৫৩. এ সনদেও কোন ইনকিতা নেই । তবে যেহেতু এটা সাহাবীর কথা তাই একে মাওকুফ বলা হয়েছে। 
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হাদীসের পরিভাষ ১২৭ 


সিকাহ্‌ রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ 

১. সিকাহ্‌ রাবীর অতিরিক্ত বিবরণের অর্থ : আয্যিয়াদাতু (১1১৮১১/।) এটা 
ধয়াদাতুন (5১৮১১)-এর বহুবচন। আর আস্সিকাতু (03511) এটা সিকাতুন 
(২৪১)-এর বহুবচন । আর সিকাহ এ রাবীকে বলা হয়, যিনি আদিল ন্যোয়পরায়ণ) ও 
পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন । আর যিয়াদাতুস সিকাহ (২৪ ১11 5১৮১১) (সিকাহ রাবীর 
সান ডানার ভি যাঅন্য 
কোন সিকাহ রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি। 

২. অতিরিক্ত সংযোজনকারী প্রসিদ্ধ রাবী : কিছু কিছু হাদীসের মধ্যে কোন 
কোন সিকাহ্‌ রাবীর এ অতিরিক্ত সংযোজন উলামায়ে কিরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
সুতরাং তাঁরা সৃষ্ষ্মাতি সুক্স্রতাবে বিচার-বিশ্রেষণ করে এসব রাবীগণের নাম ও পরিচয় 
তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমাম হলেন, 

(ক) আবু বকর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আননিশাপুরী । 

€খ) আবূ নাঈম আল জুরজানী । 

গে) আবুল ওয়ালীদ হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আলকারাশী । 

৩. অতিরিক্ত সংযোজন সংঘটিত হওয়ার স্থান : কে) মতনের মধ্যে : কোন 
বাক্য অথবা কোন শব্দ অতিরিক্ত সংযোজন করা। 

€খ) সনদের মধ্যে : মাওকুফকে মারফু অথবা মুরসালকে মুরাসিল বানিয়ে 
দেওয়া। 

৪. মতনের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজনের হুকুম : অতিরিক্ত সংযোজনের হুকুম 
সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । 

কে) কেউ কেউ একে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করেছেন । 

(খ) আবার কেউ কেউ নিঃশর্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন । | 

(গ) আবার কোন কোন ইমাম এমন রাবীর অতিরিক্ত সংযোজন প্রত্যাখ্যান 
করেছেন, যিনি প্রথমে অতিরিক্ত বিবরণ ছাড়া রিওয়ায়াত করেছেন (অতঃপর অতিরিক্ত 
বিবরণ যোগ করেছেন) এছাড়া অন্যান্য রাবী থেকে এ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন 1১৫৪ 

ইবনুস্‌ সালাহ এবূপ অতিরিক্ত সংযোজনকে শ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করেছেন। এটা একটি চমৎকার বিভক্তি। ইমাম নববী এবং অন্যান্য 
গজাবার ররর রর বান্না 
হচ্ছে নিম্নরূপ, 


৯৫৪. উলুমুল হাদীস : পৃ. ৭৭ এবং আলকিফায়াহ পূ. ২৪২ । 
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১২৮ ঃ হাদীসের পরিভাষা ৃ 

(ক) সিকাহ্‌ রাবীর এ অতিরিক্ত সংযোজন তার সমকক্ষ কিতবা তার চেয়েও অধিক 
সিকাহ্‌ রাবীর রিওয়ায়াত-এর পরিপন্থী না হলে তা গ্রহণযোগ্য । কেননা সিকাহ্‌ রাবী 
কোন একটি হাদীস একাকী রিওয়ায়াত করলেও তা যেমন গ্রহণীয়, তেমনি তার 
অতিরিক্ত বিবরণও হুজ্জাত (দলীল) হিসেবে গৃহীত । . 

(খ) সিকাহ রাবীর এই অতিরিক্ত বিবরণ তার সমকক্ষ অথবা তার চেয়েও অধিক 
সিকাহ রাবীর পরিপন্থী হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা 
করা হয়েছে। , 

(গ) সিকাহ্‌ রাৰী কর্তৃক এই অতিরিক্ত রিওয়ায়াত তার সমকক্ষ অথবা তার চেয়েও 
অধিক সিকাহ রাবীর দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের পরিপন্থী হওয়া। 

€ক) কোন সাধারণ বিষয়কে শর্তাধীন করা (অর্থাৎ মুতলাক্‌কে মুকাইয়াদ করা)।. 

(খ) কোন সাধারণ (1০) বিষয়কে নির্দিষ্ট করা । (অর্থাৎ আমকে খাস করা) 

ইবনুস সালাহ এ প্রকারের হুকুম সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি । তবে ইমাম 
নববী তার থেকে রিওয়ায়াত করে বলেছেন যে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী শেষোক্তটি 
গ্রহণযোগ্য ।১৫৫ 

৫. মতনের মধ্যে অতিরিক্ত রিওয়ায়াত-এর উদাহরণ (কে) এ অতিরিক্ত 
বিবরণের উদাহরণ যা অন্যান্য সিকাহ্‌ রাবীর রিওয়ায়াত এর পরিপন্থী নয়, 
৬৮ ০৪শিত১। 0৮ শিক ০৪ ভঠিত ড৮০৮ ৮ শীত 2৩০ ৮৪ 
৪১৮০১ ১ 4০ 11 ৮০৩ ১১৫৮১ আঠা ১ ডো আাহাওি ০৪৩০ 

্‌ -২4/41161৩ ৬৪৬৯ লও -২০৪৮০ 5 

ইমাম মুসলিম ১৫৬ আলী ইবনে মাসহার থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি আবু 
রাধীন ও আবূ সালিহ থেকে, আবূ সালিহ আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত 
করেছেন। এই সনদে উলুগুল কাল্ব (এ./ | ট ৯3) কুকুরের ঝুট বা মুখ দেয়া) 
হাদীসের মধ্যে ফালইয়ারিক্কুহু (*৪১:২।১) (পানি বইয়ে দেওয়া) শব্দটি অতিরিক্ত 
সংযোজন । (আলী ইবনে মাস্হার ছাড়া আমাশ এর কোন ছাত্র এ শব্দটি রিওয়ায়াত 
করেননি । বরং তারা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন, . 

- ১/১১ ৮১০4৮০৮১৮৪৮ 2৮01 ও ০5511815131 
১০৫. দেখুন : আত্তাকরীর মাআত তাদরীব : ১ম খ. পৃ. ২৪৭। এটি হলো শাফিঈ ও মালিকী মাযহাব। 


হানাফীদের 'নকট এটি গ্রহণযোগ্য নয় । 
১৫৬. দেখুন : সহীহ্‌ মুসলিম বিশারহিন নববী : ৩য় খ., পৃ. ১৮২, তাহারাত পর্ব । 
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হাদীসের পরিভাষা ১২৯ 
যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে 
ফেলে 1১৫৭ 
_ এমতাবস্থায় আলী ইবনে মাসহার যেহেতু একজন সিকাহ রাবী এবং যেহেতু তার 
বর্ণনা অন্যান্য সিকাহ রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী নয় তাই তার এই অতিরিক্ত রিওয়ায়াতও 
গ্রহণযোগ্য । 
ই অভির বিবরণের উদাহরণ যা নযা্য সিকাহ বাবর িওয়য়া-এর 
পরিপন্থী, 
নে হাদীসটিতে ইয়ামু আরাফাহ (5১) , ১৬2) আরাফাহ্‌র দিন) শব্দটি 
অতিরিক্ত সংযোজন । হাদীসটি হলো, 
১১০১ 4০ (১১ 2১১৮৮110০1৩ ১৯১৭) তলত ৪০০ (ও 
১১৩ এ তি ৪৩ 
আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীক (এই দিনগুলো) হলো, 
আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন। এসব দিন পানাহারের দিন।১৫৮ এ সনদটি ছাড়া 
অন্য আর কোন সনদেই ইয়ামু আরাফাহ (২৬১ ০ ৮৬3) শব্দটি বর্ণিত হয়নি । ইমাম 
আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রমুখ যে সনদে্‌ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, সেই সনদটি 
হলো, - ১০০ ০০2] ২৯৪০ ০০ 4৮2০৪ 005০ ৮৪ 15 ০৪ এড 
মুসা ইবনে আলী ইবনে রিবাহ তার পিতা থেকে, তিনি উকবাহ ইবনে আমির 
থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। 
তারার 
নি ১৮৮৪১৬৬০৮54 
(1 ৮43১৩ ০1শইও শীট ৮15 ০9০০%। ৮১] ০শালিও 
-1১৬৫+৮ 
সমগ্র ভূ-খণ্ড আমাদের জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার মাটিও 
আমাদের জন্য পবিত্র বরে দেওয়া হয়েছে।১৫৯ এ হাদীসের সনদের মধ্যে শুধুমাত্র আবু 
মালিক আল আশজায়ী পৃথকভাবে তুরবাতুহা (৮4-3_:১2) শব্দটি অতিরিক্ত রিওয়ায়াত 
১৫৭. সহীহু বুখারী; ১ম খ,. পৃ ২৯ বুখারীতে ) ৮৮ থলে শু ০৫. শি উল্লেখিত হয়ছে। 
»ধ্বা1 ৫ 
১৫৮, ইত : ১ম খ. পৃ. ১৩৬, আবওয়াবুস সাওম । 


১৫৯. সহীহ্‌ মুসলিম : ২য় খ. পৃ. ৬৩। 
০৯--- 


7. %৬7%%.৬7851019110911.00]] 


(0017191715 


১৩০ . হাদীসের পরিভাষা 


করেছেন। অন্য কোন রাবী এ শব্দটি উল্লেখ করেননি ৷ বরং তারা এভাবে রিওয়ায়াত 
করেছেন, 1১৬৫১।১-* ০৯০২। ৮4 ০ইিও ১৪ 

৬. সনদের মধ্যে অতিরিক্কের হুকুম : সনদের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে 
আলোচনা এমন দু'টো প্রধান বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা সাধারণত বেশি ঘটে 
থাকে । তার একটি হলো মাওসুল [মুস্তাসিল) এর দ্বন্দ্ব মুরসাল-এর সাথে এবং অপরটি 
হলো- মারফু-এর ছন্দ মাওকূফের সাথে । আর অন্যান্য ক্ষেত্রে সনদের মধ্যে অতিরিক্ত 
বর্ণনা প্রসংগে আলিমগণ পৃথকভাবে বিশেষ বিশেষ আলোচনা করেছেন। যেমন, 
আলমাধীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ (1--৯১..41 /-..-২১ ৮৮৯ +-৪১-৯11)-এর 
কথা উল্লেখ করা যায়। 


ই অভি রণ হণ র্যা উপমা কিরামের চাট অভিমত 
রয়েছে। 


জনি বদর ররর রারর 
গ্রহণযোগ্য । এটা অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম ও উসৃলবেত্তাদের অভিমত । ১১১ 


(খ) যিনি হাদীসকে মুরসাল অথবা মাওকুষ্ করেছেন তার (অতিরিক্ত) রিওয়ায়াত 
গ্রহণযোগ্য নয় । এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত | 


(গ) পৃথকভাবে (একাকী) বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াত মারদৃদ (প্রত্যাখ্যাত) এবং 
অধিকাংশের রিওয়ায়াতকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য । এটা কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের 
অভিমত । 


(ঘ) অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য । এটাও কোন কোন 
হাদীসবিদের অভিমত । 


উদাহরণ : - (৮1৯ 3। 0৮৫১১: ৬১১৯ 


অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এ রিশরায়াতটি 
মুত্তাসিল সনদের সাথে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, | 


৬১০ হও ভাশকীরীশ10 ৪৮৯৭ লাজ টাই উহ 9১০ 


১৬০. সহীহ্‌ মুসলিম : ২য় খ. পৃ. ৬৩। 
১৬১. খতীব বলেছেন, এটাই আমাদের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত । দ্র. আল কিফায়াহ ২য় খ. পৃ ৪১১। 
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হাদীসের পরিভাষা... ১৩১ 
আবু ইসহাক থেকে মুস্তাসিল সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ রিওয়ায়াতটি 
(অন্যভাবে) সুফিয়ান সাওরী এবং শুবা ইবনে হাজ্জাজ আবু ইসহাক থেকে মুরসাল 
হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন ।১৬২ 


ইপতিবার, ভা ও শাহিদ 
১. প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা 
€ক) আল ই“তিবার 
(১) আভিধানিক অর্থ 
আরবী ই'তাবারা (৯ + ০1) থেকে মাসদার ৷ এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে এমন 
সুক্ষ দৃষ্টিপাত করা যন্ধারা তার সমজাতীয় অন্য বিষয়েরও পরিচয় লাভ করা যায়। 
(২) পারিভাধিক অর্থ | 
০৯ ৪১াসি] 315 শাটিল১০ই ১০৮০] সি ৪৮৮ তলত 
৪33৯4৯82৮৯5 ৮ 
এর পারিভাষিক: অর্থ এই যে, কোন রাবীর একাকী হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় 


এই অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখা, যাতে জানা যায় যে, তার রিওয়ায়াতের অনুকূলে অন্য কোন 
রাবী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন কিনা? 


খে) আলমুতাবি : 2৮:41 একে তাবিও বলা হয়ে থাকে। 

(১) আভিধানিক অর্থ : --১1১ ৮ ৮2৮০০০৪৮৪৮৭ ৩১ 
এটা তাবাআ ৩.5 থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ সাসপ্স্য রাখা, একাত্ম হওয়া। 

€২) পারিভাষিক অর্থ : 4313) «৪ এ) 5১11 ০৮১১৯]| ১৯ 
85175658555 155516515515551150, 

৮২০০০০০| তো 

এ হাদীস যা হাদীসে ফারদ (১১-৪!! ৬১৬ ৯1)-এর সাথে শব্দগত ও অর্থগত 
জিরা ভিন 
হতে হবে। 


১৬২. আলকিফায়াহ্‌ : পৃ. ৪০৯। 


%/৬7%%.%78%1019110911.00] 


(0017191715 


১৩২ : হাদীসের পরিভাষা 


(গ) আশশাহিদ 

(১) আভিধানিক অর্থ 
৬:৬1] 01 ৮4 495 এ41১5 পেশি 5৭(৫৮11 ০৮ 4৪০৬ টি 

» ০555 ৮৮6৭৮৮11০৬5 ১৪০৬০] ৬ ৮৮ 8৩85৩ ১৮০০। ১০৪৭) 

এটা আশৃশাহাদাতু (৯১4-২11) থেকে ইসমে ফায়িল। এই রিওয়ায়াতকে এজন্য 
. শাহিদ (২-১..) বলা হয়ে থেকে যে, এটা এই-মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, মূলত হাদীসে 
. ফারদ (একাকী রিওয়ায়াতকৃত হাদীস)-এর কিছুটা ভিত্তি আছে। আর এটা হাদীসে 
টাকার 
দাবীকে শক্তিশালী ও মযবুত করে থাকে। 

(২) পারিভাষিক অর্থ 
১১৪11 ৬৮৪১৯৯15159 40159 বাজ ০০৮৪ ৪৬1 ৬৮০৮৯। ভীঞ 

- ০৮2৮৯৮০11 া ১৪১৮০৯৪। ৮৮ ৪ ভোটিশিছ ও এাটাশনিও 0৮4 

এ হাদীস যা হাদীসে ফারদ (4১৪ || ৬. ১১০ 11)-এর সাথে শব্গত ও অর্থগত 
কিংবা শুধু অর্থগতভাবে সামাঞ্জস্য রাখে । তবে উভয় রিওয়ায়াতেরই সাহাবী রাবী ভিন্ন 
: ভিন্ন হবেন। বা 

২. মুতাবি ও শাহিদ এর ন্যায় ই“তিবার কোন প্রকার নয় 

কখনো কখনো কারো এই ধারণা জন্মে যে, ই“তিবার ()৮:-১-০)1) তাবি ও 
শাহিদ-এর মতই অনুরূপ এক প্রকার (হাদীস) কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার এটা নয়। বরং 
ই'তিবার হলো এই দু'প্রকার পর্যন্ত পৌছার একটি মাধ্যম মাত্র । অর্থাৎ এটা হলো তাবি 
ও শাহিদ-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার একটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ 
মূলক মাধ্যম। | ও 

৩. তাবিও শাহিদ-এর ভিন্ন সংজ্ঞা : তাবি ও শাহিদ-এর উল্লেখিত সংজ্ঞাটিই 
প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা । এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত । কিন্তু এছাড়াও 
এতদুভয়ের ভিন্ন আর একটি সংজ্ঞা রয়েছে। তা হচ্ছে, 

(ক) তাবি : হাদীসে ফারদ (১১৯৬ || ৬.১১৯11)-এর রাবীদের সাথে শব্দগত 
সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা, চাই সাহাবী (রাবী) ভিন্ন হোক কিংবা অভিন্ন । 

(খ) শাহিদ (১১11) : হাদীসে ফারদ (১১১11 ৬.১ ৯11)-এর রাবীদের 
০০০০০০০০০১৪ ভিন্ন। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৩৩ 
এছাড়া, এর বিপরীত অর্থাৎ তাবি (০2৮11)-এর স্থলে শাহিদ (১৯৮11) এবং 
শাহিদ (১-১।--11)-এর স্থলে*তাবি (৮2241) নামেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । 
ইবনে হাজার ১৬৩ বলেন, এটা একটা সহজ বিষয় । (এতে কারো কোন আপত্তি নেই) 


কেননা, উভয়টির লক্ষ্য- উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন । আর তাহলো বিভিন্ন তরীকা ও সনদের 
মাধ্যমে কোন হাদীসকে শক্তিশালী করা । 


৪. মুতাবাজাহ 

(ক) সংজ্ঞা 

(১) আভিধানিক অর্থ 

'আলনুতাবাআাত 0:50 তাবাআ (১১3) এর মাগদার। অর্থ-সামজলা। 
অতএব মুতাবাআত হলো মুওয়াফাকাত এর সমার্থক শব্দ । (অর্থাৎ সামঞ্জস্য বিধান 
করা, মিল রাখা, একাত্ম হওয়া ইত্যাদি । | 

(২) পারিভাষিক অর্থ : 521১ »৮১ ৯১১ ৮১1১ 4১৮৬: ০1 

র -২৮৮১১৯]। 
মুতাবাআতের পারিভাষিক অর্থ হলো হাদীস রিওয়ায়াতের মধ্যে রাবী কর্তৃক 
(নিজেকে ছাড়া) অন্য কাউকে অংশগ্রহণ করানো । 

(খে) প্রকারভেদ : মুতাবাআত দু'প্রকার। 

(১) মুতাবাআতে তান্মাহ (ৰ-৮3 5» 2.2») : পূর্ণ মুতাবাআত হলো, সনদের 
শুরু থেকেই (হাদীস রিওয়ায়াতে) অন্য রাবীকে অংশগ্রহণ করানো । | 

(২) মুতাআতে কাসিরা (৮১০ হ ২১৮০৯) : অসম্পূর্ণ মুতাআহ হলো, মধ্য 
সনদ থেকে (হাদীস রিওয়ায়াত) অন্য রাবীকে অংশগ্রহণ করানো । 

৫. উদাহরণ : হাফিয ইবনে হাজারের ১৬৪ উপস্থাপিত একটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ 
না 15555454 মুতাবাআতে নাকিসাহ ও শাহিদ-এর মাহাত্ম্য 
খুজে পাওয়া যায়। 

ইমাম শাফিঈ (র) তার আলউম (1) গ্রন্থে মালিক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, 
তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে দীনার থেকে, হিরা সরু থেকে রিওয়ায়াত, 
করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 


১৬৩. শরহু নুখবাতিল ফিকর পৃ ২৪৪। 
১৬৪. শরছু নুখবাতিল ফিক্র, পৃ. ৩৪। 
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১৩৪ হাদীসের পরিভাষা 
১৪ ০১১+1 13১ লা৯ 1টতীিও 94৪ ০৩০মিশিহও তাও পি) 
১৯84 8৯৮11151528 8515755 2135538১5৮7835 
চন্দ্রমাস উনত্রিশ দিনের । অতএব তোমরা চাদ না দেখে রোযা রেখো না এবং 
ইফতারও করো না । আর যদি চাদ দেখা না যায়, ইানিনিনি হাদি 
পূর্ণ করো 1১৬৫ 
কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের ধারণা শাফিঈ এই হাদীসটি এই শব্দে ইমাম 
মালিক থেকে এককভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। আর তারা এটিকে তার একক 
রিওয়ায়াতের মধ্যেও গণ্য করেছেন। কেননা, ইমাম মালিকের ছাত্রগণ তার থেকে এ 
হাদীসটি' একই সনদে এই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন- এ. ৮১ -৫+/ 1 ০৮৪ 
_ 4113) 
কিন্তু ইতিবার (বিশ্লেষণ) এর পরে আমরা ইমাম শাফিঈর (এ রিওয়ায়াতের) 
অনুকূলে মুতাবাআতে তাম্মাহ, মুতাবাআতে কাসিরাহ এবং শাহিদও দেখতে পাই। 
€ক) মুতাবাআতে তাম্মাহ এর উদাহরণ : ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসলামাহ্‌ আলকা'নাবীর রিওয়ায়াত ইমাম মালিক-এর সলদে বর্ণনা করেছেন। তার 
শব্দালী এরূপ,১৬৬ | | 
-০৯১১০১ ১৮1116০১4৮5 ০09 
খে) মুতাবাআতে কাসিরাহ এর উদাহরণ : ইবনে খুযাইমাহ আসিম ইবনে 
_ মুহাম্মাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি তাবু পিতা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে 
যায়েদ থেকে, তিনি তার দাদা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর থেকে এই শব্দে 
রিওয়ায়াত করেছেন, ৯৬৭. ১১১১৮১1১15১ 
(গ) শাহিদ-এর উদাহরণ : ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্নে হুসাইন থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি ইবৃনে আব্বাস থেকে, ইব্‌নে আব্বাস রাসূলুল্লাহ্‌ সো) থেকে 
| ১৬৮ ১১১৮৪ 5৮৮11 1176৮০1+4৯1515 ০০০ 


১৬৫. কিতাবুল উম, বৈরুত, দারুল মা“আ র্রিফাহ : ৯৭৩ ২য় খ. পৃ. ৯৪। 

১৬৬. সহীহ্‌ বুখারী : ১ম খ. পৃ. ২৫২। 

১৬৭. সহীহ ইবনে যুখাইমাহ্‌ বৈরুত, নারদ ইরা ১৯৮০ ওয় খ. পৃ..২০২। 
১৬৮. বিবরন ৪র্থ খ., পৃ. ১৩৩। 
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ছ্িতীয় অধ্যায় 


গ্রহণযোগ্য রাবীর গুণাবলী এবং 
জার্হ ও তা“দীল সম্পর্কে পর্যালোচনা 


প্রথম পাঠ : রাবী এবং তীর গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী 


ছিতীয় পাঠ : জার্হ ও তাদীল এর গ্রস্থাবলী সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা । 
তৃতীয় পাঠ : জারহ ও তা'দীল-এর বিভিন্ন স্তর । 


প্রথম পাঠ 
রাবী ও তার গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী 

১. ভূমিকা 

যেহেতু রাবীগণের মাধ্যমেই রসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস আমাদের নিকট পৌছেছে, | 
সুতরাং হাদীস সহীহ্‌ হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছেন প্রথম সোপাল। এজন্য . 
মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাবীদের সার্বিক অবস্থা যাচাই বাছাই করার প্রতি গুরুত্বারোপ 
করেছেন। এবং তাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে এমন সৃন্ষ্ষ ও মযবৃত শর্তাবলী 
আরোপ করেছেন, যা তাদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নত চিন্তাভাবনা ও উত্তম পদ্ধতি ও 
সঠিক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত বহন করে। 

প্রকারভেদ : ইউনি ভিন লিভার রানি নিউরন 
যায় । যথা, 

রাবীর শর্তাবলী এবং রিওয়ায়াত (হোদীস) গ্রহণের শর্তাবলী । 

আর এই সব শর্তাবলী যা হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রাবীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে 
দিয়েছেন এবং অন্যান্য শর্তাবলী যা হাদীস ও খবর গ্রহণ করার জন্য সুনির্দিষ্ট করে 
দিয়েছেন। এই (মানদণ্ড) পর্যস্ত পৌছা কোন জাতির পক্ষেই সন্ভব নয় । এমনকি এ 
যুগেও নয়, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত। 
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১৩৬ হাদীসের পরিভাষা 
কেননা তারা (এ যুগের লোকেরা) সংবাদবাহকের ব্যাপারে এসব শর্তাবলী আরোপ 


করেনমি যা উসূলে হাদীসের আলিখগণ রাহীর জন্য আয়োগ বরেছেন। বরং তার চেয়ে 
নিঙ্নমানের শর্তাবলীও আরোপ করেনি । বর্তমানে রাষ্ত্রীয় সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে যেসব 
খবর প্রচার করা হয়ে থাকে এর অধিকাংশের ওপরই নির্ভর করা যায় না এবং এর 
সত্যতাও নিরূপণ করা যায় না। আর এটা সংবাদ দাতাদের অবস্থা অজ্ঞাত থাকার 
কারণেই হয়ে থাকে । কেননা সংবাদের ক্রুটি প্রকৃতপক্ষে সংবাদদাতার ক্রটির কারণেই 
হয়ে থাকে। এজন্য অনেক সময় কিছুক্ষণ পরেই এসব খবরের অসভ্যতা প্রকাশিত 
হয়ে পড়ে। 

২. রাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী : অধিকাংশ ফিক্হবিদ ও মুহাদ্দিসীনে 
কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাবীর মধ্যে প্রধান দু'টো মৌলিক শর্ত বিদ্যমান থাকা 
অত্যাবশ্যক । আর তা হলো, 

(ক) আল আদালাত : (২11--.11) বা ন্যায়পরায়ণতা 

আদালাত অর্থ হচ্ছে, রাবী মুসলিম, বালিগ প্রোপ্ত বয়স্ক) ও আকিল (বিবেকবান) 
হওয়া এবং ফিস্ক ও অশোভন (অভ্দ্রচিত) কাজ থেকে দূরে থাকা । 

(খ) আয্যাবত : (২11) সংরক্ষণ বা স্মৃতিশক্তি 

যব্ৃত অর্থ হচ্ছে রাবী কর্তৃক কোন সিকাহ্‌ রাবীর বিপরীতে বর্ণনা না করা, 
দুর্বলল্মরণশক্তি সম্পন্ন না হওয়া, উনি রিনি রলারোযতা হায়ার 
অত্যধিক সন্দেহ প্রবণ না হওয়া । 

৩. আদালাত কিভাবে প্রমানিত হয়? নি দু'টির যেকোন একটি 
পাওয়া গেলে আদালাত প্রমাণিত হয় । 

(ক) আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কমপক্ষে একজনও যদি তার 
আদালাতের কথা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাঁদীল বিশেষজ্ঞের কেউ যদি তার 
আদালাতের কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করেন। 

(খ) রাবী যদি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তার থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র হাদীস 
রিওয়ায়াত করে থাকেন। এছাড়া যে রাবীর আদালাত আলিমদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে এবং যার প্রশংসা ও পরিচিতি বিস্তার লাভ করেছে তার জন্য এটাই যথেষ্ট । 
তার জন্য অন্য কোন আদিল ব্যক্তির স্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন নেই । যেমন, ইমাম আবূ 
হানীফা (বর), ইমাম মালিক (র), শাফিঈ (র), আহমাদ (€র), সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান 
ইবনে উয়াইনাহ এবং ইমাম আওযায়ী (রি) প্রমুখের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ইমামবৃন্দ। 

৪. আদালাত প্রমাণে আবদুল বার-এর অভিমত : ইবনে আবদুল বার-এর 
অভিমত এই যে, প্রত্যেক এমন রাবী যিনি আলিম হিসেবে গণ্য ও চরিত্রবান হিসেবে 
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হাদীসের পরিভাষা. : ১৩৭ 


পরিচিত, তীর ব্যাপারে কোন জারহ (সমালোচনা) পাওয়া না গেলেই তার আদালাত 
প্রমাণিত হবে ।, তিনি এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, 
৮৪০১৯ কী? ০৬টি 41৩৮5 -৮৮৯ ৪৪০৮৮৮111৬৬ এশিউ 
-১৯/০৯)০৪৩৮১৬- ০৯৮৮৮৫। ৮৯৫১৩০৩৯104 
এই জ্ঞান প্রত্যেক এমন ব্যক্তি. থেকে গ্রহণ করা যাবে যিনি তার আদালাত প্রমাণ 
করতে পারবেন না, যিনি অতিরঞ্জিত কারীর পরিবর্তন নিষিদ্ধ করেন এবং যিনি 
বাতিলদের রাস্তা ও মূর্খদের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রতিবন্ধক ।১৬৯ 

ইবনে আবদুল বার-এর এ অভিমত মুহাদ্দিসীনে কিরামের রায়ের পরিপন্থী । 
কেননা এ হাদীসটি সহীহ্‌ নয়। এটা সহীহ হলে এর অর্থ দীড়ায় এই যে, আদালাত 
সম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তির নিকটও এ ইলম পাওয়া যাবে। . 

৫. রাবীর যবত কিভাবে চেনা যায় : কোন রাবীর যবত (ম্মরণশক্তি) পরিচয়ের 
পদ্ধতি হচ্ছে, তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সিকাহ ও 
নির্ভরযোগ্য রাবীদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করে থাকেন । এরূপ রাবীকে যাবিত 
(৬১৮০) যেবত গুণসম্পন্ন রাবী) বলা হয় । দু'একটি রিওয়ায়াত সিকাহ্‌ রাবীর পরিপন্থী 
হলে তা দৃষণীয় (ধর্তব্য) নয় । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিকাহ্‌ রাবীর বিপরীত হলে তার 
যবত (স্মরণশক্তি)_ এর ক্রুটি প্রমাণিত হবে এবং তা আর দলীলরূপে গ্রহণ করা যাবে না। 

৬. জারাহ ও তা“দীল-এর কারণ বর্ণনা ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য কিনা? (ক) 
সহীহ্‌ ও প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তা'দীল-এর কারণ বর্ণনা ছাড়াই তা গ্রহণযোগ্য ৷ কেননা 
তা"দীল-এর কারণ এত অধিক যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। অন্যথায় 
আদালাত প্রমাণকারী ব্যক্তিকে (....-,) রাবীর পাপ-পুণ্য সম্পর্কে এরূপ বলতে হবে, 
যেমন-তিনি এটা করেননি, এটা করেননি, অথবা এটা করেছেন, এটা 
করেছেন-ইত্যাদি। (খ) তবে, বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া জারহ (০১11) গ্হণযোগ্য 
_ নয়। কেননা জারহ-এর কারণসমূহ উল্লেখ করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয় । অধিকন্তু : 
রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে জারহ এর কারণ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে । কেননা, 
একই বিষয় কারো নিকট জারহ এর কারণ হিসেবে গণ্য অথচ অন্যের নিকট গণ্য নয়। 

ইবনে, সালাহ বলেন, আর তা ফিক্হ ও উসুলুল ফিক্হ-এর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে 
উল্লেখ আছে। 

১৬৯. এটি ইবনে আদী আলকামিল গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। ইরাকী বলেছেন, এটি অনেক সনদে বর্ণিত 


হলেও প্রত্যেকটিই দুর্বল। এর একটিও সহীহ্‌ প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য অনেক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে 
কোন কোন আলিম একে হাসান বলেছেন। দেখুন : তাদরীবুররাবী ১ম:খ. পৃ. ৩০২, ৩০৩। 
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খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন : হাফিযে হাদীস ও হাদীস সমালোচনাকারী ইমাম, 
: যেমন বুখারী ও মুসলিম (র) প্রমুখেরও অভিমত এটাই। এজনা ইমাম বুখারী (র) 
: ইকরিমাহ ও আমর ইবনে মারযুক এর মত রাবীকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন । অথচ 
তিনি (বুখারী) ছাড়া অন্য ইমামগণ তার ব্যাপারে জার্হ করেছেন । এভাবে ইমাম 
মুসলিম (র) সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ এবং এরূপ অনেকের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ 
করেছেন ধাদের মাতউন (সমালোচিত) হওয়া (কোন এক স্তরে) প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছিল। ইমাম আবু দাউদও রে) এরূপ করেছেন ।ইমামগণের এসব আমল এ কথার 
ইঙ্গিত বহন করে যে, জারহ্‌ এর কারণ সবিস্তারে বর্ণনা ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য নয় ।১৭০ 

৭, গকদের জারহ ও তা'নীল প্রহণবোগ্য কিনা? (এ ব্যাপারে দুটো জুতিযূত 
রয়েছে) 

(ক) বিশুদ্ধ মতানুযায়ী একজনের জারহ্‌ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য 1১৭১ 

(খ) কারো কারো মতে দু'জন প্রয়োজন । 

৮. একই রাবীর মধ্যে জারহ ও তা“দীল উভয়টি একত্রিত হলে তার হুকুম 
কোন রাবীর মধ্যে জার্হ এবং তা'দীল উভয়টি একত্রিত হলে তার হুকুম নিম্নরূপ, 

(ক) যদি জারহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য 
মতানুযায়ী তা'দীল এর উপর জার্হ প্রাধান্য পাবে। 

(খ) কেউ কেউ বলেছেন, যদি তা-দীল কারীদের সংখ্যা জারহ কারীদের চেয়ে 
চরিভি নু নরিসির রিটন নি 
নয়। | 

৯. এক ব্যক্তির তা"দীল এর হুকুম : বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এক ব্যক্তির তা'দীল 
গ্রহণযোগ্য নয় । এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত । কারো কারো মতে 
এটা গ্রহণযোগ্য । 

(খ) কোন আলিমের আমল এবং তার ফাতওয়া কোন হাদীস মোতাবেক হলেই 
তার (এ হাদীসের) উপর সহীহ্‌ এর হুকুম প্রবর্তন করা যায় না। আবার এর বিপরীত 
হলেও তাতে তার অথবা তার হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি সাধন করে না । 
৮ 828588ধ 

হিট টিটি রি রা ভি কাত 
মাসআলায় আলিমনের সুদীর্ঘ আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। ৃ 


১৭০, উলুমুল হাদীস : পৃ. ৯৬। 
১৭১, অথ কোন একজন ইনার জারহ অথবা ভা রাই একজন রাবী নিছোপয বা অনিযোগয 
প্রমাণিত হবে। 
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১০. ফিস্ক থেকে তাওবাকারীর রিওয়ায়াতের হুকুম 

(ক) ফিস্ক থেকে তাওবাকারীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য ৷ 

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস রিওয়ায়াতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে, তার 
রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। ৃ 

১১. প্রতিদানের (আর্থিক) বিনিময়ে হাদীস রিওয়ায়াতের ছুকুম : যিনি 
হাদীস রিওয়ায়াত করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন, এমন ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণ করা 
বা না করার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। 

(ক) ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আবু হাতিম প্রমুখের নিকট এমন ব্যক্তির 
রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয় । 

(খ) আবূ নাঈম, ফযল ইবনে দুকাইন এবং আরো কতিপয় ইমামের নিকট এটা 
গ্রহগযোগ্য। 

(গ) আবু ইসহাক শীরামীর ফাতওয়ানুযারী এ ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য যিনি 
দরসে হাদীসে মাশগুল থাকার কারণে, পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য 
কোন উপায় গ্রহণ করতে পারছেন না। এর জন্য হাদীস রিওয়ায়াতের বিনিময়ে টাকা 
পয়সা গ্রহণ করাও জায়েয । 


১২. অধিক ভ্রমকারী, দ্রণ্ত হাদীস গ্রহণকারী ও অমনোযোগী রাবীর 
রিওয়ায়াতের হুকুম : নিম্নের তিন প্রকার রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় না। 

(ক) এমন রাবীর হাদীস গ্রহণ করা যায় না, যার হাদীস শ্রবণ অথবা পাঠদানের 
সময় অমনোযোগিতা প্রমাণিত হয় । যেমন হাদীস শ্রবণের সময় ঘুমিয়ে পড়া অথবা যে 
রি করিব রেজানি নিন 
রিওয়ায়াত করা । : - 

উিবৃল্তি ১ জিরার যার জেন 
যেমন, কারো রিওয়ায়াত হাদীস-কিনা সেটা ভালভাবে না জেনেই তা হাদীস হিসেবে 
রিওয়ায়াত করা । 

(গ) এ রাবীর রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য নয়, যিনি সাধারণত তার রিওয়ায়াতে ভুল 
করে থাকেন। 

১৩. হাদীস রিওয়ায়াতের পর ভুলে গেলে তার হুকুম (ক) হাদীস 
রিওয়ায়াতের পর তা ভুলে যাওয়ার সংজ্ঞা (৮১৬ ৬১১৯ ০ ৯৪১৮5) : 
কোন শাইখ এর একথা স্মরণ নেই যে তার থেকে তার ছাত্ররা অমুক হাদীসটি গ্রহণ 
করেছে কিনা? 
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(খ) এপ রিওয়ায়াতের হুকুম : (এর দু'টো অবস্থা) 

(১) মারদূদ : এ রিওয়ায়াত মারদৃদ (প্রত্যাখ্যাত) হবে, যা শাইখ অত্যন্ত দৃঢ়তার 
সাথে অস্বীকার করেন। অথবা একথা বলেন যে, আমি কখনো এরূপ রিওয়ায়াত করিনি 
অথবা বলেন যে, সে আমার ওপর মিথ্যারোপ করছে ইত্যাদি । 

(২) মাকবৃল : আর শাইখ যদি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার না করেন বরং এ ব্যাপারে 
সন্দীহান হন এবং বলেন, আমি তো তাকে চিনি না, তার কথা তো আমার স্মরণ নেই 
ইত্যাদি, তাহলে এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। ৃ 

(গ) এরূপ মারদৃদ হাদীস : ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রে ক্রটির কারণ বলে 
বিবেচিত হবে কিনা ? ূ 

এরূপ মারদুদ হাদীস ছাত্র শিক্ষক উভয়ের জন্যই ক্রটির কারণ বলে বিবেচিত হবে 
না। কেননা উভয়ের কেউ-ই একে অপর থেকে অধিক ক্রুটি-পূর্ণ নয়। সমালোচনার 
যোগ্য নয়। 


(ঘ) উদাহরণ : ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্‌রয়ুখ রবীআহ ইবনে 
আবূ আবদুর রহমান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি সুহাইল ইবনে আবু সালিহ 
থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন : 
৬৬৯২০ পিঠ তিল ল৮শিনক1৩৬০০। 

- ৮৮৪৯৮০]। 
রাসূলুল্লাহ সা) সাক্ষীর সাথে শপথ নিয়ে ফায়সালা করেছেন।১৭২ 

আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ অদ্দারাওয়ারদী বলেন, আমার নিকট এ রিওয়ায়াতটি 
রবীআহ ইবনে আবু আবদুর রহমান সুহাইল থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি একবার 
সুহাইল-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি ব্যাপারটি অবহিত নন 
বলে জানালেন। অতঃপর আমি বললাম রবীআহ আপনার থেকে আমার নিকট এ 
বিওয়ায়াতটি বণনা করেছেন। এরপর সুহাইল এ রিওয়ায়াতটি এভাবে বর্ণনা করলেন, 
১ ০০ 47১১৯ (০1 ভিত এ লী০ ০০ ১৮৮11 একাল জোস ১৮৯ 

ইরা 1১: ৮০৪১০ (০০) ৯৮:০৯ 

আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয তিনি (আবদুল আযীয) রবীআহ্‌ 

থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আর রবীআহ্‌ আমার থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, 
আমি তাকে আবু হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছি। 

(ড) এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : (এ বিষয়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো) 

আখবারু মান হাদ্দাসা ওয়া নাসিয়া, প্রণেতা খতীব আলবাগৃদাদী- 

 - শীস৮৮৯ ভা্শিটিউ ০১৬৯৯ ৮৮৮ ০৮৮৯। ূ্‌ 
১৭২. সুনানু আবী দাউদ, বৈরুত, দারন্ল ফিকর খ. ওয় পৃ. ৩০৯। 
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ৃ দ্বিতীয় পাঠ 

জারহ ও তা"দীল এর গ্রস্থাবলী সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা 

যেহেতু হাদীস সহীহ্‌ অথবা দুর্বল হওয়ার হুকুম যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, 
তার মধ্যে রাবীদের আদালাত ও যবত অথবা তাদের আদালাত ও যবতের ক্রটি সম্পর্কে 
সমালোচনা একটি মৌলিক বিষয় । এজন্য উলামায়ে কিরাম এমন সব গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেছেন যাতে রাবীদের আদালাত ও যবত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তা“দীলকারী ইমামদের . 
অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়কেই তা'দীল নামে অভিহিত করা হয়েছে। 
অনুরূপভাবে এসব গ্রন্থে রাবীদের আদালাত ও যবত তথা স্বরণশক্তির ক্রুটি সম্পর্কে 
রিজাল শাস্ত্রের নিরপেক্ষ ইমামদের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । এ বিষয়কে আলজারহ 
(0১৯1) নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাবীদের অবস্থা সম্বলিত এ সব গ্রন্থকেই 
আলজারহ ওয়াত্তা"দীল (/-১4, - 11১ ১৯1) (হাদীস সমালোচনা ও সামজ্জযবিধান) 
এর গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। জারহ ও তা'দীল সম্পকীয় গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকারের । 

. (১) শুধুমাত্র সিকাহ্‌ রাবীদের জীবনী সম্পকীঁয় কিতাব । 

(২) শুধুমাত্র দুর্বল ও সমালোচিত রাবীদের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ। 

(৩) সিকাহ্‌ ও দুর্বল রাবীদের জীবনী সম্বলিত কিতাব । 

(৪) নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থের রাবী ছাড়া অন্যান্য রাবীদের জীবনী সম্বলিত সাধারণ 
কিতাব। | 

(৫) হাদীস গ্রস্থাবলীর মধ্যে বিশেষ কোন গ্রন্থের রাবীদের জীবনী সম্পকীি 
কিতাব। 

(৬) হাদীস গ্রস্থাবলীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন গ্রন্থের রাবীদের জীবনী সম্পকীয় 

। 

জার্হ ও তা'দীল বিশেষজ্ঞগণ এসব গ্রন্থ প্রণয়ন করে অত্যন্ত শুরুতৃপূর্ণ ও মহান 
খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তীরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসের সব রাবীদের 
জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন । প্রথমে রাবীদের সম্পর্কে জার্হ অথবা তা'দীল করা, 
হয়েছে। এরপর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেও জারহ অথবা তা'দীল করা হয়েছে । অতঃপর 
হাদীস অন্বেষণে তাদের সফরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে । এরপর. শাইখের সাথে 
তাঁদের সাক্ষাতের সময়, শাইখের সানিধ্যে থাকার সময়কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
সুনির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি সম্পর্কেও এসব গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে 
.কিরাম তথকালীন উম্মতের সার্বিক অবস্থা তথা রাবীদের জীবন ও কর্মের উপর যে সব 
মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, কোন যুগের এমনকি বর্তমান যুগের লোকদের 
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পক্ষেও তার ধারে কাছে পৌছা সন্তব হয়নি। তারা বিভিন্ন যুগের রাবীদের জীবন-বৃত্তন্ত 
অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সংরক্ষণ করেছেন। 

মহান আল্লাহ এ খেদমতের বিনিময়ে তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন । এসব 
গ্রন্থের মধ্যে নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো, 

১. আত্তারীখুল কাবীর, প্রণেতা ইমাম বুখারী রে) (১১€|। ১৮211 
(৪১৮১৯ ১11) এটি সিকাহ ও দুর্বল রাবীদের ওপর লিখিত সাধারণ কিতাব । 

২. আলজারহু ওয়াত্তা“দীল, প্রণেতা আবু হাতিম (4১11১ ০১৯ 

১০৮৯ ৮১1 ১৪৯) এটাও সিকাহ ও দুর্বল রাবীদের উপর লিখিত সাধারণ কিতাব । 

৩. আসসিকাত, প্রণেতা ইবনে হিব্বান। (০৮ ০৮3 1৪ ১11) এটা 
বিশেষত সিকাহ রাবীদের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ। 

৪. আলকামিল ফিদ্দু“আফা" প্রণেতা ইবনে আদী। (৪ 0০511 
৪৬০ ০৮৪১ ৮৮৬11) এটা দুর্বল রাবীদের জীবনী সম্বলিত একটি বিশেষ গ্রস্থ। 
এর নাম থেকেই এটা বুঝা যায়। | 

৫. আলকামালু ফী আসমাইর রিজাল : প্রণেতা আবদুল গণী আলমাক্দিসী 
(৬০৮৪1 ৮] একী] ০0৯11 ৮৮ ভা ০৮৯11) এটা একটি 
সাধারণ কিতাব । তবে সিহাহ্‌ সিত্তা গ্রন্থের রাবীদের জীবনীও এতে আলোচিত হয়েছে। 

৬. মীযানুল ই“তিদাল, প্রণেতা ইমাম যাহাবী (০1/০_০31 91১১৮ 
৯১1) এটা পরিত্যক্ত ও দুর্বল রাবীদের জীবনী সম্বলিত একটি বিশেষ গ্রন্থ। 

৭. তাহবীবুত তাহবীব, প্রণেতা ইবনে হাজার (০33 23431) 2১45 
১২৯) এটা আল কামালু ফী আসমাইর রিজাল (১৮২১ তিন 
গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ও সুবিন্যস্ত ূপ। 


তৃতীয় পাঠ 
জারহ ও তা“দীল এর বিভিন্ন স্তর 

ইবনে আবু হাতিম তাঁর আল্জারহু ওয়াত্তা'দীল (-১৬*১ 11১ ১৯11) 
গ্রন্থের ভূমিকায় জার্হ ও তাঁঁদীল-এর প্রত্যেকটিকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং 
প্রত্যেকটি স্তরের হুকুম পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মুহাদ্দিসীনে কিরাম 
প্রত্যেকটির সাথে আরো দু'টো করে স্তর সংযোজন করেছেন। এ নিয়ে জারহ ও 
তা"দীল-এর প্রত্যেকটি মোট ছয়টি করে স্তরে বিভক্ত হয়েছে। শব্দাবলীসহ প্রত্যেকটি 
স্তরের বিবরণ নিঙ্ে প্রদত্ত হলো । 
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১. তাদীল-এর বিভিন স্তর ও এর জন্য নির্দিষ্ট শব্দাবলী (ক) রাবীর 
নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণে আধিক্যবোধক শব্দ অথবা আফআলু (এ ১1) বিশিষ্ট শব্দ 
প্রয়োগ করা । এটা হলো সর্বোচ্চ স্তরের ভা'দীল। যেমন (.++ 3 ১ ৯1) 4411 ০১৭৩ 
৮১11৪) অমুক নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত) অথবা ৮১ ১১ 
১০১৭ অমুক সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ।) 

(খ) অতঃপর নির্ভরযোগ্য অন্য যে কোন একটি বিশেষণ (গুণ) কে জোরালোভাবে 
বারবার উল্লেখ করা চলে। অথবা পৃথকভাবে দু'টো বিশেষণ উল্লেখ করা । যেমন, 
এরূপ বলা ২ 2১১১৪ (অমুক সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য) অথবা 5৪১ ০১৯ 
০০:২১ (অমুক স্থির ও সিকাহ) 

(গ) এমন শব্দে রাবীর নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করা যাতে তার সিকাহ্‌ হওয়া প্রমাণিত 
হয়। তবে এ শব্দগুলো পূর্বের মত ততোটা জোরালো নয় । যেমন, সিকাতুন (৪১) 
অথবা হুজ্জাতুন (২-.০) নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি । 

_€ঘ) এ সব শব্দে রাবীর নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করা যা তাদের (রাবীদের) 
আদালাতসম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যবত তথা স্মরণশক্তির কোন ইঙ্গিত তাতে 
পাওয়া যায় না। যেমন, সদূকুন (১ ১৯০) অধিক সত্যবাদী অথবা («1০৮০ 
.-.০41) তিনি সত্যের স্থানে অথবা ইবনে মুঈন ব্যতীত অন্য ইমামের লা বা"সা বিহী 
(১০০৪) কোন অসুবিধা নেই বলা। কেননা ইবনে মুঈন সিকাহ রাবীর ক্ষেত্রে (3 
4 ১১) লা বাসা বিহী শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। | 

(ড) অতঃপর রাবী সম্পর্কে এ সব শব্দ প্রয়োগ করা যান্ধারা তাদের নির্ভরযোগ্যতা 
অথবা অনির্ভরযোগ্যতা কোনটাই সুসম্পষ্টভাবে বুঝা যায় না । যেমন, ফুলানুন শাইখুন 
(৬৮৯১ 9১৪) অেসুক উত্তাদ) অথবা (০/-১41 *--০ ১) অনেক ছাত্র তার কাছ 
থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছে। 

চে) রাবী সম্বন্ধে এমন শব্দ প্রয়োগ করা, যা তা'দীল-এর শব্দ হওয়া সত্তেও জারহ 
এর নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে । যেমন, ফুলানুন সালিহুল হাদীস (.১১৪ 
০৮৯৯1। ৮০) অমুক হাদীস রিওয়ায়াতে সুস্থ অথবা ইউকতাবু হাদীসুহ 
(4১:-৯ 4:৫১) তীর হাদীস লেখা যায়। 

২. হুকুম (ক) প্রথম তিন স্তরের রাবীগণ গ্রহণযোগ্য যদিও তারা ক্রমানুসারে একে 
অপরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ৷ 
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(খ) চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য নয় । কিন্তু তীদের হাদীস .লেখা 
যাবে । অবশ্য তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা১৭৩ করতে হবে । তবে এক্ষেত্রেও পঞ্চম স্তরের 
রাবীগণ, চতুর্থ স্তরের রাবীদের চেয়ে নিম্নমানের । এ 

€গ) ৬ষ্ঠ স্তরের রাবীগণও গ্রহণযোগ্য নয় । তবে শুধুমাত্র সহযোগিতার জন্য 
তাদের হাদীস লেখা যাবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নয়। তাদের বিন্বৃতির ব্যাপারটি 
প্রকাশের জন্যই এ ব্যবস্থা । 


৩. জারহু-এর বিভিন্ন স্তর ও এর নির্দিষ্ট শব্দাবলী (ক) এমন শব্দ যা 
শিথিলতার ইঙ্গিত বহন করে । (এটা হলো জারহ-এর সর্বনিঙ্ন স্তরের শব্দাবলী ৷ যেমন 
(৬৮১৯1 ০] ০১.) অমুক হাদীস বর্ণনায় শিথিল অথবা (3, ২) তার 
ব্যাপারে কথা রয়েছে। 

খে) এমন শব্দ যা তীর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, 
(4২ ৮৯২ ০১০) অমুক গ্রহণযোগ্য নয়, অথবা (৯২, .০) তিনি দুর্বল, (4 
১৫৮১০) তিনি অনেক মুনকার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 

গে) এমন শব্দ যা তার হাদীস না লেখার অথবা অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে । যেমন, 
(«১:৯৯ ২৫১১৪ ০১১) তীর হাদীস লেখা যায় না। অথবা (২21১১/| -৯53 
«_১-০) তীর থেকে রিওয়ায়াত করা বৈধ নয় অথবা (1.৯ ৯ +*-) অত্যধিক দুর্বল 
অথবা (৯১৯: ১13) প্রমাদকারী । 

(ঘ) এমন শব্দ যা রাবীর উপর মিথ্যা বা অনুরূপ অভিযোগ আরোপ করে । যেমন, 
(০১১৫10১145৮ 0১৮৪) অমুক মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, অথবা (424 
£৯৬/৮:) তিনি মিথ্যা বা মাওযু হাদীস রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত অথবা 
(৬.১৯]। ১০২) হাদীসচোর অথবা (৮ ৪.) অগ্হহণযোগ্য অথবা (এ ১১২ ০) 
পরিত্যক্ত অথবা (২৪৮১ ১.১!) অনির্ভরযোগ্য। 


১৭৩. এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার অর্থ হচ্ছে সিকাহ্‌ রাবীর বিপরীতে তাদের হাদীস রেখে তাদের স্মরণশক্তি যাচাই 
বাছাই করা । সিকাহ রাবীর হাদীসের সাথে মিল হলে তীদের হাদীস গ্রহণযোগ্য অন্যথায় তা অগ্রাহ্য । 
সুতরাং সুস্পষ্ট যে, সদৃক (55১০) বলে যে সব রাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা য়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
পূর্বে তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় । আর এরূপ রাবীদের সম্পর্কে কারো কারো মন্তব্য তাদের হাদীস 
হাসান । আর হাসান গ্রহণযোগ্য ৷ এটা ভুল ধারণা এটা জারহ ও তা'দীল এর ইমামদের পরিভাষা ৷ ইবনে 
রিতা ভাব কনভার্ট তির পর্বিজসা হিডেন কতা 
আল্লাহই সর্বোন্তম জ্ঞাতা । 
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(ড) এমন শব্দ, যা রাবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। যেমন, (.-1:.6) জঘমা 
মিথ্যাবাদী অথবা (৮৯ -) অত্যধিক ধোকাবাজ অথবা (৮০৩) মিথ্যা হাদীস 
রচনাকারী অথবা (১১৩) মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত অথবা (₹-১) মিথ্যা হাদীস রচনায় 
অভ্যন্ত। 
 (চ) মিথ্যার আধিক্যবোধক শব্দ (এটা হলো জারহ এর সর্বোচ্চ স্তরের শব্দ) : 
যেমন, (11 ২,৬৩1 ১১৪) অমুক সবচেয়ে মিথ্যাবাদী অথবা («₹1। 
২১৩৫1। ৪ 4১৯1) তিনি মিথ্যার সর্বশেষ প্রান্তে অথবা (০৩) ৬০ 
৬১১41) তিনি মিথ্যার মূল স্তত্ত। 

৪. এসব স্তরের হুকুম (খ) প্রথম দু'স্তরের রাবীদের হাদীস স্বভাবত গ্রহণযোগ্য 
নয়। কিন্তু শুধু বিবেচনার (১০০৯1) জন্য তাঁদের হাদীস লেখা যাবে । যদিও দ্বিতীয় 
স্তরের রাবীগণ প্রথম স্তরের রাবীদের চেয়ে নিঙ্মানের। 


(খ) আর শেষোক্ত চার স্তরের রাবীদের হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়, আর তা লেখাও 
যাবে না এবং বিবেচনার যোগ্যও নয় 
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তৃতীয় অধ্যায় 


ও হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি 


প্রথম পরিচ্ছেদ : রিওয়ায়াত সংরক্ষণ ও হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রিওয়ায়াতের সঠিক পন্থা (বা আদাব) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
রিওয়ায়াত সংরক্ষণ ও হাদীসগ্রহণ পদ্ধতি 


প্রথম পাঠ : হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ সংরক্ষণ পদ্ধতি 

দ্বিতীয় পাঠ : হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ও তা বর্ণনার শব্দাবলী 
তৃতীয় পাঠ : হাদীস লিখন, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন 
চতুর্থ পাঠ : হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য । 


প্রথম পাঠ 


হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি 

১. ভূমিকা : হাদীস শ্রবণ পদ্ধতি অর্থ হচ্ছে এমন সব করণীয় বিষয় ও শর্তাবলী, যা 
এমন শ্রোতার মধ্যে বিদ্যমান আবশ্যক যিনি শাইখ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংরক্ষণ করে 
তা অন্যের নিকট পৌছাবেন। যেমন নির্দিষ্ট বয়সের শর্তারোপ করা ওয়াজিব অথবা 
মুস্তাহাব হিসেবে । 

আর শাইখ থেকে হাদীস হণ ও রিওয়ায়াত করার বিভিন্ন পদ্ধতিকে বলা হয়; 
তাহাম্মুল (4.৯ 5) । আর যবত (৬. ০ সংরক্ষণ শক্তি-) মানে হচ্ছে রাবীর মধ্যে 
এমন সংরক্ষণশক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া, যাতে তিনি দৃঢ়তার সাথে নিষ্ধিধায় অন্যের 
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উসুলে হাদীসের আলিমগণ ইলমুল হাদীসের এ বিষয়টির প্রতি অত্যধিক 
গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা অত্যন্ত সৃশ্ষ্ম ও সুনিপুণভাবে এর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, 
শর্তাবলী ও মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন । তারা হাদীস গ্রহণ ও রিওয়ায়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি 
বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন। এসব স্তরের মধ্যে 
কোনটি শক্তিশালী । আবার কোনটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর 
হাদীসের মর্যাদা ও গুরুতৃ অল্লান রাখার জন্য তাদের এই পদক্ষেপ । আর এক ব্যক্তি (বা 
স্তর) থেকে অন্য ব্যক্তি (বো স্তর) পর্যন্ত হাদীস পৌছানোর এরূপ উত্তম পন্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে; এজন্য যে, প্রত্যেক মুসলিম যেন তার নিকট হাদীস পৌছার এ মাধ্যমটিকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করেন। এবং তার অন্তরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, হাদীস সংরক্ষণের 
এ পন্থায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। 

২. হাদীস গ্রহণের জন্য মুসলিম ও প্রাপ্ত বয়ঙ্ক হওয়া শর্ত কিনা? বিশুদ্ধ 
মতানুযায়ী হাদীস গ্রহণের জন্য মুসলিম ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য হাদীস 
রিওয়ায়াতের জন্য একটা শর্ত।১৭৪ যেমন ইতিপূর্বে রাবীর শর্তাবলীতে এ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই এ রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়েছে, 
যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অথবা-বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার পূর্বে হাদীস গ্রহণ 
করেছেন, আর মুসলমান ও বালিগ হওয়ার পর তা রিওয়ায়াত করেছেন । অবশ্য রাবীর 
অমুসলিম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কথা উল্লেখ থাকা আবশ্যক । 

কারো কারো মতে হাদীস গ্রহণের সময় বালিগ হওয়া শর্ত। কিন্তু এ অভিমত 
সঠিক নয় । কেননা মুহাদ্দিসীনে কিরাম বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী, যেমন- হাসান ও ইবনে 
আব্বাস (রো) প্রমুখ থেকে বালিগ হওয়ার পূর্বাপর পার্থক্যকরণ ছাড়াই রিওয়ায়াত গ্রহণ 
করেছেন। 

৩. কখন হাদীস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব : কে) কারো মতে ত্রিশ বছর বয়সে 
হাদীস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব । এটা সিরিয়াবাসীদের অভিমত । 

(খ) কারো মতে বিশ বছর বয়সে । এটা কুফ্*বাসীদের অভিমত । 

(গ) আবার কারো কারো মতে দশ বছর বয়সে । এটা বসরাবাসীদের অভিমত । 

(ঘে) সঠিক মতানুষায়ী বর্তমান যুগে, হাদীস বিশুদ্ধরূপে শ্রবণ করার মতো বয়সে 
উপনীত হওয়াই যথেষ্ট । কেননা বর্তমানে হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত । 

৪. অপ্রাপ্ত বয়ক্কের হাদীস শ্রবণ সঠিক হওয়ার জন্য কোন বয়সের সীমা 
আছে কি? (ক) কোন কোন আলিম এজন্য বয়সের সীমা বেঁধে দিয়েছেন-সর্বনিশ্ন পাচ 
বছর। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর উপরই আমল করে আসছেন। 


১৭৪. তাহাম্ুল (/-৯ ৯ 3) অর্থ হচ্ছে স্বীয় শাইথ থেকে হাদীস গ্রহণ করা । আর আদা €(-15351) মানে ছাত্রদের 
নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করা । 
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১৪৮ হাদীসের পরিভাস্বা 

(খ) অপরাপর কতিপয় আলিম এর বিরোধিতা করে বয়সের পরিবর্তে সঠিক 
বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন । কেননা, ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রশ্ন বুঝা ও 
তার সঠিক উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, তবেই তার হাদীস শ্রবণ বিশুদ্ধ 
হিনেবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়। 


দ্বিতীয় পাঠ 
হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ও তা বর্ণনার শব্দাবলী 

হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি আটটি 

(১) 'আস সামাউ মিন লাফ্যিশ শাইখ (ত১-.২4] ১০1 ১৮১ €৮৮৮11)। 

(২) আলকিরাআতু আলাশ শাইখ (৮-4./1 (৮1০ 51১৪1)1 

(৩) 'আল ইজাযাহ (৯১৮৯১1)। 

(৪) আলমুনাওয়ালা (15১11) । 

(৫) আলকিতাবাহ (ৰ_)-311)। 

(৬) আলইলাম (৯১-০।)। 

(৭) আলওসিয়্যাহ (২₹১-.০৬11)। 

(৮) আলবিজাদাহ (৯১৮৯৬1।)। 

75705855575 
বিশেষ শব্দাবলী সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। 

১. আস সামাউ মিন লাফধিশ শাইখ (শোইখ থেকে হাদীস শুনা) 

কে) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ পাঠ করবেন, আর শিষ্য তা শুনবেন। 
উস্তাদ তার স্মৃতিশক্তি থেকে পাঠ করে শুনান কিংবা তর গ্রন্থ থেকে । আর শিষ্য তা 
শুনে লিখে রাখুন, সি 
(১11) বলা হয়ে থাকে। 

(খ) মর্যাদা : অধিকাংশ আলিমের নিকট হাদীস গ্রহণের ভিয়েনা 
এটিই (৮১. সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। 

গে) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী | 

(১) হাদীস গ্রহণের প্রত্যেকটি পদ্ধতির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ আবিষ্কারের পূর্বে 
রাবী তার শাইখ বা উত্তাদের কাছ থেকে হাদীস শুনে তা বর্ণনা করার সময় সামিতু 
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হাদীসের পরিভাষা ১৪৯ 


(০২০) আমি গুনেছি অথবা হাদ্দাসানী (৬১১. ৯) আমার নিকট অমুক বর্ণনা 

_করেছেন' অথবা “আখবারানী (.৮১১৯।) আমাকে অমুক খবর দিয়েছেন) অথবা 
আথ্বাআনী (৮:11) আমাকে অমুক বর্ণনা করেছেন) অথবা কালালী (৮ 403) 
আমাকে অমুক বলেছেন) অথবা যাকারালী (৮153) আমার নিকট অমুক উল্লেখ 
করেছেন ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে রিওয়ায়াত করতে পারতেন । তাতে তখন পর্যন্ত 
কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। 

(২) কিন্তু হাদীস গ্রহণের প্রত্যেকটি পদ্ধতির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ নির্দিষ্ট হয়ে 
যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিঙ্গের পদ্ধতি অনুস্রণীয়। 

শ্রবণের ক্ষেত্রে : সামিতু (০.০) অথবা হাদ্গাসানী (৮১১৯) 

পাঠনের ক্ষেত্রে : আখাবারানী (.৮১১৯৯৯।) 

অনুমতির ক্ষেত্রে : আম্বাআনী (.৮১-১-১1) ৰ 

সামাউল মুযাকারার১৭৫ ক্ষেত্রে : (৪১ 1২-০ 11 €৮,.£) কালালী (৬৮1 03) 
অথবা যাকারালী (৮1১১) 

২. আলকিরাআতু আলশ শাইখ (শাইখের সামনে পাঠ করা) 

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম একে আরায (১০১০) বা উপস্থাপন নামে অভিহিভ 
করেছেন। 

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, শিষ্য পাঠ করবেন, আর উস্তাদ তা 
শুনবেন ।১৭৬ ছাত্র নিজে পাঠ করুক কিংবা অন্য কেউ পাঠ করবে আর সে তা শুনে 
সমর্থন করে যাচ্ছে। তার পাঠ স্মৃতি থেকে হতে পারে কিংবা গ্রন্থ থেকে । আর উস্তাদ 
ছাত্রের এ পাঠ মুখস্ত শুনেন কিংবা কিতাব সামনে রেখে, উত্তাদ নিজে কিংবা অন্য কোন 
সিকাহ্‌ রাবী শ্রবণ করলেও কোন অসুবিধা নেই। 

খে) হুকুম : মুহাদ্দিসীনে কিরামের সম্মিলিত মতানুযায়ী আল কিরাআতু আলাশ 
শাইখ (3-২.41 ৮০ »০1১৪11) এর উল্লেখিত অবস্থার সব রিওয়ায়াতই সহীহ্‌ তথা 
গ্রহণযোগ্য ৷ অবশ্য কতিপয় কঠোর পন্থীদের (১.০. ০) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা 
গ্রহণযোগ্য নয়। 

১৭৫. সুযাকারা $১৫৩-) মানে অপ্রস্কুতভাবে কথপৌকথনের সময় হাদীসের মজলিস ছাড়া) উত্তাদ থেকে কোন 
হাদীস শুনা। 


১৭৬. এর মানে ছাত্র শুধু তার উস্তাদ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তার সামনে পাঠ করে শুনাবেন। যে কোন হাদীস 
নয় । এতে ফায়েদাহ এতটুকু উস্তাদ হাদীসগুলো শানে তার নির্ভরযোগ;তা সম্পর্কে বলে দেবেন! 
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১৫০ হাদীসের পরিভাষা 

€গ) মর্যাদা : এর মর্যাদা নির্ণয়ে তিনটি ভিন্ন মত রয়েছে। 

(১) সামার শ্রেবণের) সমমর্যাদা সম্পন্ন । এটা ইমাম মালিক, বুখারী (র) এবং 
হিজায ও কুফার সম্মানিত উলামায়ে কিরামের অভিমত । 

(২) সামা থেকে নিঙ্নতর : সিটিভি নাসির জিসান 
এটাই বিশুদ্ধ । 

(৩) সামা থেকে উচ্চতর : এটা ইমাম আবু হানীফা, ইবনে আবূ যিব এবং ইমাম 
মালিক (র) এর একটি অভিমত । 

(ঘ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী 

(১) সতর্কতার দাবী হলো, কারীডু আলা ফুলানিন (2৯,১৪০ ০1১১) 
আমি অমুকের সামনে পাঠ করেছি। অথবা কুরিআ আলাইহি ওয়া আনা আস্মাউ ফা 
আকরাউ বিহী («১৪৪ ৫০৮4 213 «15 (৯৪) অমুকের সামনে পাঠ করা 
হয়েছিল এবং আমি তা শুনছিলাম এবং সাথে সাথে নিজেও পাঠ করেছিলাম এরূপ 
শব্দে হাদীস বর্ণনা করা । 

(২) অবশ্য এমন শবে হাদীস রিওয়ায়াত করাও জায়েয যদ্দারা সামা শ্রবণ) বুঝা 
যায় । তবে কিরাআত (5৮। ৯৪11) বা পাঠ করা শব্দটি তাতে উল্লেখ থাকতে হবে । 
যেমন- হাদ্দাসানা কিরাআতান আলাইহী («!০ 5৮1১৪ (১১৯) তিনি আমাদের 
নিকট এমতবস্থায় হাদীস বর্ণনা করেছিলেন যে, তার সামনে তখন তা পাঠ করা 
হয়েছিল। 

(৩) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতানুযায়ী এমতাবস্থায় শুধু আখবারানা 
(১১:৯1) শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। 

৩. আলইজাযাহ (অনুমতি) 

(ক) সংজ্ঞা : _ »:৮2 ৩1 ৮৬1] 5219১102৩3১ 

লিখিত অথবা মৌখিকভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদানকে আল 
ইজাযাহ (৯১।৯)।) বলা হয়। 

(খ) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ তার ছাত্রদের মধ্য থেকে কাউকে 
এরূপ বলবেন (৬১৮]। ছে১-৯০ ১০ ৪৩৩ 01 এ_| ০১৯1) আমি 
তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তুমি আমার থেকে সহীহ্‌ বুখারী রিওয়ায়াত কর। 

€গ) প্রকারভেদ : ইজাযাহ এর অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। এর মধ্যে এখানে 
পীচটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর তাহলো, 
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(১) উত্তাদ কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থ রিওয়ায়াত করার অনুমতি 
প্রদান করা। যেমন- (5১৮১১ ০2৯-.০ এ০১৯।) আমি তোমাকে সহীহ্‌ আল্‌ 
বুখারী রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি । ইজাযাত এর এ প্রকারটি মুনাওয়ালা থেকে 
উচ্চ সর্যাদা সম্পন্ন । . 

(২) কোন নিদিষ্ট ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুমতি দেওয়া । যেমন- 4০১৯ 
(০৮০৬৯৮৭ ২21৩১ তুমি আমার থেকে যা শুনেছো, তার সবগুলো রিওয়ায়াত 
করার অনুমতি দিয়েছি ।) 

(৩) অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুমতি দেওয়া । যেমন- | ৯। ১৯ 
০৮০৬৯৮৮৯ ২21৩০ ৮৮১৮৯১ আমি আমার যুগের লোকদেরকে আমার কাছ 
থেকে শুনা সমস্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি ।) 

€৪) অপরিচিত ব্যক্তি অথবা অস্পষ্ট রিওয়ায়াত বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া । 
যেমন- ০১৬/| ১৮5৫ এ০১৯। (আমি তোমাকে সুনান কিতাব রিওয়ায়াত করার 
অনুমতি দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে তিনি সুনানের বিভিন্ন কিতাব রিওয়ায়াত করছেন ।) 
অথবা এরূপ বলা (৪ ২০৬11 ১1৮০ ০১ ১৯৯! ৮১৯) আমি মুহাম্মাদ 
ইবনে খালিদ আদ দিমাশ্কীকে রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, এ 
নামের অনেক লোকই সেখানে বিদ্যমান । 

৫৫) অনুপস্থিত তথা অনাগতের জন্য অনুমতি । এটা হয়তো কোন উপস্থিত ব্যক্তির 
অনুগত হবে । যেমন (4১১১ ১১৬1১ ০১৪ ০১১1). আমি অমুক এবং তার 
অনাগত সন্তানকে রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। না হয় পৃথকভাবে অনাগতের 
জন্য হবে । যেমন- (০১৬ ১1৬৪ ০৯1 ০১৯) আমি অমুকের অনাগত সন্তানের 
জন্য অনুমতি দিয়েছি। 
খে) হুকুম : উল্লেখিত প্রকারভেদের মধ্যে প্রথম প্রকার অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে 
কিরামের নিকট সহীহ, আমলযোগ্য ও রিওয়ায়াত উপযোগী । এর উপরই মুহাদ্দিসীনে 
কিরামের আমল । অবশ্য কোন কোন আলিম একে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
এটা ইমাম শাফিঈ (র) এর দু'টো অভিমতের একটি । 

অন্যান্য প্রকারভেদের বৈধতা সম্পর্কে প্রচণ্ড মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যা হোক, 
হাদীস গ্রহণ ও রিওয়ায়াতের এ পদ্ধতিতে ছইজাযাত-অনুমতি) প্রচুর পরিমাণে অলসতা 
ও শিথখিলতার সম্ভাবনা রয়েছে। 

(৩) হাদীস বর্ণনার নির্দিষ্ট শব্দাবলী 

€১) উত্তম : এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো রাবীর এরূপ বলা (০১৪ (৮ ১৮৯) অমুক 
আমাকে অনুমতি দিয়েছেন) 
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(২) জায়েয : ইজাযাহ (অনুমতি) এর সাথে সাথে এমন শব্দ ব্যবহার করাও 
জায়েয, যা সামা ও কিরাআতের ইঙ্গিত বহন করে ! যেমন (5 ১৮৯। (১১৯) অমুক 
রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়ে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথবা 
(531৯1 (১১,) অমুক রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়ে আমাদের নিকট খবর দিয়েছেন। 

(৩) মুতা আখখিরীনদের পরিভাষা : নবীন মুহাদ্দিসীনে কিরাম এজন্য আম্বাআনা 
(০১৮১) শব্দ সুনির্দিষ্ট করেছেন । আলভিজাযাহ (5 ১৫৯ ৯11)১৫৩ গ্রন্থকার এ নীতি 
অনুসরণ করেছেন । 

৪. আলমুনাওয়ালা (51১১ »11)১৫৪ 

(ক) প্রকারভেদ : মুনাওয়ালা দু'প্রকার । 

(১) অনুমতিসহ মুনাওয়ালা $.১-৯১৮-১ ₹১১-০) 

সাধারণ ইজাযাত-এর প্রকারভেদের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ স্তরের । এর স্বরূপ এই 
যে, উস্তাদ তীর ছাত্রকে কিতাব দিয়ে বলবেন, | 


- ৮৮১২০ ০৪১৮১ ০১৪ ০০ ০৮513১1৯ 

রা 
থেকে এ ভিউ নরা চাট নি জাতে মিরা আসিব অথবা 
রিওয়ায়াতের জন্য গচ্ছিত হিসেবে থেকে যায়। 

(২) অনুমতি বিহীন মুনাওয়ালা (5১ ০৮০ ৯১১৯) 

এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ তার ছাত্রকে শুধু একথা বলে কিতাব হস্তান্তর করবেন, 
(৬০৮০ 1১-৪) এটা আমার শ্রুত রিওয়ায়াত। 

(খ) হুকুম | ূ 

(১) অনুমতিসহ মুনাওয়ালাহ্‌ : (5১৮২৮ ২১১৪০) এরূপ রিওয়ায়াত 
জায়েয। অবশ্য এর মর্যাদা সামা উেস্তাদের নিকট থেকে শুনা) এবং আলকিরাআতু 
আলাশ শাইখ (উত্তাদের সামনে পাঠ কর*-এর চেয়ে নিঙ্গতর। 

(২) অনুমতিবিহীন (৪১৯। ০ ৯০১৯1) 

বিশুদ্ধ মতানুযারী এরূপ রিওয়ায়াত বৈধ নয়। 


১৫৩. আলভিজাযাহ (৪২১11) ্স্থকারের পুরো নাম হলো আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইবনে-বাকর আলমা'মারী, 
আর তার খস্থের পূর্ণ নাম হলো আল ভিজাযাতু ফী তাজভিযিল ইজাযাহ। (১:১৯) ৮& ১).৯৬/ 
১১০৯1) 

১৫৪. কোন উস্তাদ কর্তৃক তাঁর ছাত্রকে কোন একটি গ্রন্থ কিংবা সহীফাহ প্রদান করে এ গ্রন্থ কিংবা সহীফার 
হাদীসসমূহ রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদান করাকে আলমুনাওয়ালা বলা হয় । 
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(গ) রিওয়ায়াতের নির্দিষ্ট শব্দাবলী 

(১) উত্তম : মুনাওয়ালাহ যদি অনুমতিসহ হয় তাহলে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ ব্যবহার 
করা উত্তম। (৮10১) আমাকে রিওয়ায়াতসমূহ প্রদান করা হয়েছে। অথবা 
(৬:১৯) আমাকে রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। 

(২) জায়েয : অবশ্য মুনাওয়ালাহ শব্দ উল্লেখের সাথে এমন শব্দাবলী ব্যবহার 
করাও জায়েয, যা সামা ও কিরাআতের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, (৮১১১৯ 
1১1১০) গ্রন্থসহ আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, অথবা (1১:১1 

৯১৮৯১ ২1১৮১) গ্রন্থ ও অনুমতিসহ আমাদের নিকট খবর দিয়েছেন 

৫. আলকিতাবাত 

€ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, কোন উত্তাদ তার শ্রুত রিওয়ায়াতসমূহ 
উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত ছাত্রদের জন্য নিজে লিখে দেবেন, অথবা নির্দেশের মাধ্যমে 
অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে দেবেন। 

€খ) প্রকারভেদ : এটাও দু'প্রকার ! 

০১ অনুমতিসহ (5১৬৯3 ₹১৬৯৪-০) : যেমন- 

(21131 এ] ভি ৮৯ 4০১৯1) আমি তোমার জন্য অথবা তোমাণ 
নিকট যা লিখে দিয়েছি তা রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। 

(২) অনুমতি বিহীন (5১৮৯3। ০ ৯১৯) : যেমন-কোন উস্তাদ কিছু হাদীস 
লিখে তার ছাত্রের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তা রিওয়ায়াত করার অনুমতি লিখে 
দেননি। | 

(গ) হুকুম | 

(১) কিতাবাত (লিখা) যদি অনুমতিসহ হয় তবে এন্দপ রিওয়ায়াত সহীহ । 
শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে এটা অনুমতিসহ মুনাওয়ালার মতই । 

(২) আর অনুমতি বিহীন কিতাবাত (লিখা) (৮১৮৯)। ১০ »-১৯,11) সম্পর্কে 
কোন কোন মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত হলো- এরূপ রিওয়ায়াত সহীহ্‌ নয়; 


এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । কেননা, তাদের মতে হাদীস লিখে পাঠিয়ে দেওয়া মানে, তা 
রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেওয়া । 
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€ঘ) লিখা সনাক্ত করার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি? 

(১) লিখা (হুস্তলিপি) সনাক্ত করার জন্য কেউ কেউ সাক্ষীর শর্তারোপ করেছেন। 
তাদের যুক্তি হলো পরস্পরের হস্তলিপির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে । তবে এটি 
একটা দুর্বল অভিমত | 

(২) আবার কারো কারো অভিমত হলো যার নিকট লেখা হয়েছে, তিনি যদি 
লেখকের হস্তলিপি চিনতে পারেন, সেটাই যথেষ্ট । (এর জন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন 
নেই ।) কেননা, এক ব্যক্তির হস্তলিপির সাথে অন্য ব্যক্তির হস্তলিপির হুবহু মিল কখনো 
থাকে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । 

(ও) রিওয়ায়াতের নির্দিষ্ট শব্দাবলী 

(১) কিতাবাত শব্দ উল্লেখ থাকা । যেমন- (১১৪ ৬৮1 5) (অমুক আমার 
নিকট লিখেছেন ।) 

(২) কিতাবাত এর সাথে সামা (শুনা) অথবা কিরাআত (পাঠ করা) বুঝা যায়, 
এরূপ শব্দ উল্লেখ থাকা । যেমন (5:৮4 ০১৪ (৮১১১৯) (অমুক লিখিতভাবে 
আমার নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন) অথবা (2৮34 ১১৪ ৬১১৯০) অমুক 
লিখিতভাবে আমার নিকট খবর দিয়েছেন) 

৬. আল ইলাম (৯১-০)।) 

কে) রূপরেখা : উস্তাদ কর্তৃক ছাত্রদেরকে এরূপ খবর প্রদান করা যে, এ হাদীসটি 
অথবা এ কিতাবটি আমার শ্রুত। 

(খ) হুকুম : ইলাম-এর রিওয়ায়াত প্রসংগে আলিমগণের দু'টো মত পরিলক্ষিত হয়। 

(১) বৈধ : হাদীস, ফিকৃহ এবং উসূলে ফিক্হর অধিকাংশ ইমাম এ অভিমতটি 
গ্রহণ করেছেন। ও 

(২) অবৈধ : একাধিক মুহাদ্দিসীনে কিরাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ 
মতটি গ্রহণ করেছেন । আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, উস্তাদ তার রিওয়ায়াত সম্পর্কে 
জানা সত্তেও তা বর্ণনার অনুমতি প্রদান না করায় তাতে ক্রটির আশঙ্কা থেকে যায় । তবে 
হ্যা যদি উত্তাদ রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেন তবে সেই রিওয়ায়াত করা বৈধ । 

(গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী : এ ধরনের বর্ণনায় (৮১ ৮৮১৯০ 
[১ ,) আমাকে আমার উত্তাদ এরুপ বর্ণনা করেছেন বলা হয়ে থাকে। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৫৫ 

৭. আলওয়াসিয়্যাত (২০৯11) 

কে) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ কর্তৃক তার মৃত্যুর সময় অথবা 
সফরের প্রান্কালে কাউকে তার রিওয়ায়াত সম্বলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোন একটি গ্রন্থ 
সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করা । 

(খ) হুকুম 

(১) বৈধ : এটা কোন কোন সালফে সালিহীনের অভিমত । তবে এই অভিমত 
সঠিক নয় । কেননা, উস্তাদ তাকে শুধু কিতাব সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করেছেন, রিওয়ায়াত 
সম্পর্কে নয়। | 

(২) অবৈধ : অর্থাৎ এরূপ রিওয়ায়াত জায়েয নয় আর এটাই সঠিক অভিমত। 

(গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী : যেমন-বলা হয়ে থাকে (১১৮৪ (11 (০৩1 
|১ এ +) আমাকে অমুক এরূপ ওয়াসিয়্যাত করেছেন অথবা (১১৮৪ (৮৯১৯ 
২০৩) অমুক ওয়াসিয়্যাত ূপে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৮.আলভিজাদাহ (৯১৮২১1।) : ওয়াও '$' অক্ষরের নীচে যের সহ। ওয়াজাদা 
(৬৯৩) এর মাসদার। এ মাসদারটি আরবী ভাষায় সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। 

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, কোন ছাত্র তার উত্তাদের হাতের লেখা এমন 
কিছু হাদীস পেয়েছেন, যা তিনি রিওয়ায়াত করতেন । আর এ ছাত্র. এ রিওয়ায়াতগুলো 
চিনতেও পেরেছেন । কিন্তু এ রিওয়ায়াতগুলো তিনি তীর উত্তাদ থেকে শুনেননি এবং তা 
রিওয়ায়াত করার অনুমতিও লাভ করেননি। 

(খ) ছকুম : এরূপ রিওয়ায়াত মুনকাতি-এর একটি প্রকার। অবশ্য এর মধ্যে 
মুত্তাসিল-এর একটি প্রকারও রয়েছে। 

€গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী : যেমন- এরূপ বলা (১১১ ৮_১ ১ ০,৮৯৪) 
(আমি অমুকের লিখিত রিওয়ায়াত পেয়েছি) অথবা (1১৫ ১১৪ + ১ ১5১৪) 


আমি অমুকের লিখিত রিওয়ায়াত এভাবে পাঠ করেছি । অতঃপর সনদ ও মতন বর্ণনা 
করে যাওয়া । . | | 
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১০৬ হাদীসের পরিভাষা 


তৃতীয় পাঠ 
হাদীস লিখন, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন ১৮ 

১. হাদীস লিপিবদ্ধ করণের হুকুম : হাদীস লিপিবদ্ধ করণের ব্যাপারে সাহাবায়ে 
কিরাম ও তাবিঈদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় । 

(ক) তাঁদের কেউ কেউ তা অপছন্দ করেছেন : এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে 
উমর, ইবনে মাসউদ ও যায়েদ ইবনে সাবিত রো)। 

(খ) আবার কেউ কেউ বৈধ মনে করেছেন : এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর, আনাস ও উমর ইবনে আবদুল আযীয ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম 
রা)। 
| এট্যাদারানার্র দংনারর বলার যার, 
হন এবং মতবিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে । কেননা, হাদীস গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত না হলে, 
পরবর্তী যুগে বিশেষ করে আমাদের যুগে বিনষ্ট হয়ে যেত। 

২. মতবিরোধের কারণ : হাদীস লিপিবদ্ধকরণের বিষয়ে মতবিরোধের কারণ 
হলো এতদসংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হওয়া । 

€ক) নিষেধাজ্ঞা : ইমাম মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন, ৮2৬ ৬১০ ৩৫ ০০৩০1১৪1131 ৮১2 ৮5 18০455 

- 4৯৮4৮০1৮811 ১৪৪ 
আমার থেকে কুরআন ছাড়া কোন কথা লিখো না। আর কুরআন ব্যতীত আমার 
নিকট থেকে অন্য কিছু কেউ লিখে থাকলে তা মুছে ফেল। 

খে) অনুমতির হাদীস : ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একটি হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (১৮৬ (৮: 1১:51) আবূ শাহ্‌ (রা) এর 
জন্য এটা লিখে দাও । 

এভাবে হাদীস লেখার বৈধতা প্রসংগে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে হাদীস লেখার অনুমতি প্রদান । 

৩. সমন্বয় সাধন : হাদীস বিশেষজ্ঞগণ নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতির হাদীসের মধ্যে 
কয়েক প্রকারে সমন্বয় সাধন করেছেন৷ এর মধ্যে কয়েকটি হলো, | 

(কে) কোন কোন আলিমের অভিমত ; এসব লোকদেরকে হাদীস লেখার 
অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাদের পক্ষে হাদীস ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল। আর 
১৭৮. এখানে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! হবে । কেননা, বর্তমানে গবেষণা ও বিশ্লেষণের জন্য কাওয়ায়িদ 


ও উ্সূলে হাদীসের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে । আর এসব বিশ্লেষণ শুধু এ বিষয়ের এ সব গবেষকদের 
জনা ধীরা প্রাচীন পাগুলিপির পরিভাষা সম্পর্কে অবহিত হতে চান । 
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নিষেধাজ্ঞা এসব লোকদের জন্য ছিল, যাদের পক্ষে হাদীস ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল 
চৌকি ৮৮ 18৬1 

(খ) আবার কোন কোন আলিম এমত প্রকাশ করেছেন : নিষেধাজ্ঞা তখন 
আরোপ করা হয়েছিল, যখন কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সংমিশ্রণের আশংকা ছিল। এ 
আশংকা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর লেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
নিষেধাজ্ঞার হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে। 

8. হাদীস লেখকের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় কি? 

হাদীস লেখকের জন্য উচিৎ তিনি তার সমস্ত শক্তি ও হিম্মত হাদীস সংরক্ষণ ও তা 
বিশ্রেষণের ব্যাপারে এমনভাবে নিয়োগ করবেন, যাতে তার ১৭৯ লিখন পদ্ধতি ও নুক্ত! 
সমূহ পাঠকের নিকট সন্দেহমুক্ত ভাবে প্রকাশ পায় আর কঠিন শব্দসমূহে বিশেষ করে 
নাম সমূহে হারাকাত দিতে হবে । কেননা এছাড়া নামের পূর্বাপরের শব্দসমূহ দ্বারা সে 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। তার লেখা স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ লেখার রীতি-নীতি অনুযায়ী 
হতে হবে। আর তিনি তীর নিজস্ব লেখাতে এমন কোন বিশেষ পরিভাষ! ব্যবহার 
করবেন না যে সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা অবগত নয় । এ বিষয়েও তার বিশেষ দৃষ্টি 
তখনই তার প্রতি দরূদ ও সালামের শব্দাবলী লিখতে হবে | আর তীর নাম পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ হওয়াতে বিরক্তিবোধ করা যাবে না। মূল কপির রিওয়ায়াতে দরূদ অসম্পূর্ণ 
থাকলে, তা হুবহু অনুসরণ না করে বরং সম্পূর্ণ দরূদ লেখা উচিত। এভাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নামের সাথেও তার সানা ও তাসবীহ, যেমন আয্যা ওয়া জাল্লা (২১ ১০) 
উন্লেখ করা দরকার । অনুন্ধপভাবে সাহাবায়ে কিরাম এবং আলিমগণের ক্ষেত্রে 
যথাক্রমে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা আনহু ব্যবহার করতে 
হবে। দরূদ ও সালামের প্রত্যেকটির ক্ষেব্র সংক্ষিপ্ত তথা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার 
করা অনুচিত । যেমন- (৮০) (সা) কিংবা (4০) সালআম না লেখে বরং 
প্রত্যেকবারই এর পূর্ণাঙ্গ শব্দ (4... ১ «1০ «1 || .৮:-.০) সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম লেখা উচিত । 

৫. মিলিয়ে দেখা ও এর পদ্ধতি : লেখা শেষ করার পর হাদীস লেখকের কর্তব্য 
হলো, তীর উস্তাদের ১৮০ মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখা । তিনি এ হাদীস অনুমতির 
মাধ্যমে উস্তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকলেও তা করা আবশ্যক। 

মিলিয়ে দেখার পদ্ধতি এই যে, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই উভয়ের কিতাব (মূল ও 
অনুলিপি)গভীর মনোযোগের সাথে শুনবে । অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠ 


, ১৭৯. যবর, যের ও পেশকে হারাকাত বলা হয়! (অনুবাদক)। . 
১৮০. অর্থাৎ উত্তাদের এ মূল কপি যেখান থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। 
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করালে অথবা তার পরে মিলিয়ে দেখলেও চলবে । এভাবে কোন নির্ভরযোগ্য 
মুহাদ্দিসের পক্ষ থেকে মূল কপির সাথে অনুলিপি মিলিয়ে দেখাও যথেষ্ট ।' 

৬. হাদীস লিখনের কতিপয় সাংকেতিক পরিভাষা : হাদীস গ্রন্থসমূহে 
রধারীত রানির বরা রকি সাইরিডিক চিক রত হয় রানের 
নিম্নরূপ, 

(ক) হাদ্দাসানা (1১১১৯) এর জন্য সানা (১5) অথবা না (63)। 

(খ) আখবারানা (৮১১১) এর জন্য আনা (১1) অথবা আরানা (৮১১1) 

(গ) তাহবীলুল ইসনাদ (১..31 4১৬৯) অর্থাৎ এক সনদ থেকে আরেক 
সনদে পরিবর্তন এর জন্য সাংকেতিক চিহ্ন হলো হা (0) পাট করার সময় একে (৮) 
উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। 

থে) মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও গ্রন্থকারদের অভ্যাস এই যে, তারা সংক্ষিগড করার জন্য: 
সনদের মধ্যাংশ থেকে 'কালা' (0৪) শব্দটি উহ্য করে দেন। কিন্তু পাঠকের উচিত 
কালা" (০3) শব্দটি উচ্চারণ করে পাঠ করা । যেমন, মুহাদ্দিসীনে কিরাম এভাবে 
সনদ লিখেন, - এ 18 (১১১০1 ৪ ৮4৯৪ ১ ৭111 ১১০ ৮০১১৯ হোদ্দাসানা 
আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আখবারানা মালিক)। এ বাক্যটি পাঠকের এভাবে পড়া উচিত 
_ এ] 10 (১১১51 এ] (কোলা আখবারানা মালিক)। 

এভাবে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সনদের শেষাংশ থেকে আন্নাহু এ) শব্দটিকেও উহ্য 
করা হয়ে থাকে । যেমন, ৮৩ ৯১:১৯ (৬1 ০০ (আন্‌ আবী হুরাইরাতা কালা) বলা 
হয়ে থাকে । এ বাক্যটি পাঠকের এভাবে পড়া উচিত । 05 «5 ১:১৯ (৮21 ০-৪ 
(আন আবী হুরাইরা আন্নাহু কালা). যাতে আরবী ব্যাকরণ ও ইরাব অনুযায়ী বাক্যটি 
বিশুদ্ধ হয় । 

৭. হাদীস সংগ্রহের জন্য সফর : আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ ইলমে হাদীস 
সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত সাধনা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত নযীর বিহীন। হাদীস সংগ্রহ ও 
সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের গভীর মনোযোগ, অক্লান্ত সাধনা এবং যে পরিমাণ সময় 
তারা ব্যায় করেছেন তা কল্পনাতীত। তাদের নিয়ম ছিল এই যে, প্রথমে তাঁরা নিজ 
শহরে অবস্থিত উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করতেন অতঃপর ক্রমাৰয়ে 
নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহর পরিভ্রমণ করে সেখানকার উন্তাদদের নিকট থেকে হাদীস 
সশ্্রহ করতেন । তারা হাদীস সংগ্বহের এসব সফরের কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা সততুষ্ট চিন্তে 
বরণ করে নিতেন। খতীব বাগদাদী এ বিষয়ের উপর একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
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এর নাম দিয়েছেন, আর রিহলাতু ফী তাল্বিল হাদীস (২৮/৮ ১ ২1-৯১]) 
৩১০৯1) । এগ্রন্থে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাবিঈ ও পরবর্তী লোকদের হাদীস 
সংগ্রহের জন্য সফরের এমনসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা সত্যিই মানুষকে আশ্চর্যানিত 
করে তোলে। যার এসব ঘটনা জানবার আগ্রহ রয়েছে তার এ গ্রস্থখানি অধ্যয়ন করা 
উচিত। | 

৮. বিভিন্ন প্রকার হাদীস গ্রন্থ : যিনি ইলমে হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম তার 
শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা । অবিন্যন্ত গরন্থকে সুবিন্যস্ত করা । সূচিপত্রহীন গ্রন্থের 
এরূপ সূচিপত্র প্রণয়ন করা যাতে পাঠক অত্যন্ত সহজে এবং অল্প সময়ে হাদীস থেকে 
উপকৃত হতে পারেন। আর এ ব্যাপারেও সতর্কদৃষ্টি রাখা উচিত যে, তীর গ্রন্থ যেন 
সংকলন, সংরক্ষণ, সুবিন্যস্ত এবং লেখাসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত না হয়। তার 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পাঠক সাধারণের সুবিধাবর্ধন ও অধিক কল্যাণ। এসব 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার 
হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ নিশ্নরূপ, 

€ক) আলজামি : জামি এ গ্রস্থকে বলা হয়, যাতে আকাইদ, ইবাদাত, 
মু'আমালাত (ব্যবহারিক রীতি নীতি), সিয়ার (জীবন চরিত), মানাকিব (ফযীলাত), 
রিকাক, ফিতান এবং কিয়ামতের অবস্থা সম্পকীয় হাদীস অধ্যায় বিন্যাসসহ বর্ণিত হয় । 
যেমন, আলজামিউস্‌ স্হীহ লিলবুখারী (১৮১11 ৮৯ ৮৯11 ₹-০৯11)। 

€খ) আলমুসনাদ : মুসনাদ এ গ্রস্থকে বলা হয়, যাতে প্রত্যেক সাহাবী থেকে 
বর্ণিত হাদীসসমূহ বিষয় বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়ে 
থাকে । যেমন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থ 

(4৮৯ ৩৮ ১৮৯ ১৮০২1 ১৮৯)। 

(গ) আস্সুনান : সুনান হাদীসের এ গ্রন্থকে বলা হয়, যা ফিকৃহ গ্রন্থের অনুরূপ 
অধ্যায়ে রচিত ও সুবিন্যস্ত। এসব গ্রন্থ শরীআতের আহকাম(বিধি-বিধান) বের করার 
ক্ষেত্রে ফকীহদের জন্য উৎস হিসেবে বিবেচিত । জামি এবং সুনানের মধ্যে পার্থক্য এই 
যে, সুনান গ্রন্থে আকাইদ, সীরাত এবং মানাকিব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা নেই বরং এতে 
শুধু আহকাম তথা শরীআতের বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়ে 
থাকে । যেমন, সুনানে আবী দাউদ (313 (৮21 ০১০)। 

€ঘে) আল-মু'জাম : মু'জাম এ গ্রন্থকে বলা হয় যাতে গ্রন্থকার তার উত্তাদের 
নামানুসারে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী হাদীস সন্নিবেশিত করেন । যেমন, তাবারানী 
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সংকলিত তিন খানা গ্রন্থ । আল্মু'জামুল কাবীর (১ ২511 » ৯ _*_,41) আল 
মু'জামুল আওসাত (+-৬১। + 11) ও আল মু'জামুস সাগীর (৮1 
১৮৯41) 1 

(ড) আলইলাল (|| 11) : ইল্লাত তথা ক্রটির বিবরণসহ মালুল হাদীস - 
(ক্রুটিপূর্ণ হাদীস) সম্বলিত গ্রন্থকে কিতাবুল ইলাল বলা হয়ে থাকে ৷ যেমন, ইবনে আবী 
হাতিম রচিত ইলাল গ্রন্থ (১৩৮১৯ (৮1 ১১ ০4২11) এবং দারাকুতনী রচিত ইলাল 
গ্রন্থ (৬১৮5 ১141 41511)। 

(চ) আলআজ্যা (০1১২1) : জুযুউ (০১) এ ছোট্ট পুস্তিকাকে বলা হয়, যাতে 
হাদীসের রাবীদের মধ্য থেকে কোন একজন বাবীর রিওয়ায়াতসমূহ একক্রিত করা হয়। 
অথবা কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। 
যেমন, ইমাম বুখারী রর) রচিত জুযউ রাফই ইয়াদাইন ফিস্সালাত 

(০১৮৯৮ ৮১৮০]। ভা ০৪৭৮2 ৪৬১ ০১৯) 

€ছ) আল আত্তরাফ (31 ১5%।) : এ গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে হাদীসের এমন 
একটা অংশ উল্লেখ করা হয় যদ্বারা তার অন্যান্য অংশ বুঝা যায় অতঃপর এর 
প্রত্যেকটি মতনের সনদসমূহও উল্লেখ করা হয় চাই এটা আম (সোধারণ) হোক, অথবা 
কোন কিতাবের রিওয়ায়াতের সাথে নির্দিষ্ট হোক । যেমন মাযযী রচিত আল আশরাফু 
বিমারিফাতিল আতরাফ (5১-/| -৪1১১। ₹১১শশহ -31১950)। 

_ (জ) আল মুস্তাদ্রাক : মুসতাদরাক এ কিতাবকে বলা হয় যাতে এসব হাদীস 
রিওয়ায়াত করা হয়, যা কোন ইমামের শর্তানুযারী উত্তীর্ণ । কিন্তু তিনি সেসব রিওয়ায়াত 
সংকলন করেননি । যেমন, আবু আবদুল্লাহ্‌ হাকিম রচিত আলমুসতাদরাক আলাস 
সহীহাইন (৫৮৯1 4111 4০৮৪১ ০৯৯৯৮। ৮৮০ এ০৯৮০০৪)। 

(ঝ) আলমুসতাখরাজ : মুসতাখরাজ এ গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে গ্রন্থকার কোন' 
অবলম্বনে রিওয়ায়াত করেন । এতে কখনো তীর উস্তাদ অথবা তাঁর উপরের উত্তাদের 
80158888812 আবূ নাঈম ইস্পাহানী রচিত 
আলমুসতাখরাজ আলাস সাহীহাইন 


(25228755838 55255250185 ৬৯৯-০9। ্ 
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হাদীনের পরিভাষা ১৬১ 


চতুর্থ পাঠ: 
হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি 

১. শিরোনামের অর্থ : হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি মানে রাবীর এ অবস্থা ও 
পদ্ধতির বিবরণ, যা অবলম্বন করে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন । আর এর 
সাথে সংশ্লিষ্ট এ সব গুণাবলীও এর অন্তর্ভূক্ত যা একজন রাবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা 
উচিত । পূর্বের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। বাকী আলোচনা 
নিম্নে পেশ করা হলো :. 

২. মুখস্থকরণ ছাড়া রাবীর জন্য তার কিতাব থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা 
বৈধকি? 

এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ এ ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করেছেন । আবার কেউ উদারতা প্রদর্শন করেছেন। আবার কেউ 
5 

কে) মুততাশাদ্িদুন (১/১-১-০-৯ ) : কঠোরতা অবলন কারীদের মতানযাযী 
৮258 তত 
মালিক, আবু হানীফা ও আবু বকর আসসাইদালানী আশশাফিয়ী (র) প্রমুখের অভিমত । 

(খে) মুতাসাহিলুন (০৬-১৮..*) : উদারপন্থিগণ ইলমে হাদীসের মূল নীতির 
মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করা ছাড়াই পাগ্টলিপি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন । এদের মধ্যে 
ইবনে লুহাইয়া (২_১$1)-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 


€গ) মু'তাদিলুন (১৬/১- »*) : অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম মধ্যমপন্থা 
অবলম্বন করেছেন। তাদের অভিমত হলো, রাবীর মধ্যে যদি হাদীস গ্রহণ ও মূল গ্রন্থের 
সাথে মিলিয়ে দেখার এঁসব শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে 
তাহলে মুখস্থ ছাড়াই কিতাব থেকে রিওয়ায়াত বৈধ । কিছু সময়ের জন্য যদি কিতাবখানা 
তার হস্তচ্যুত হয় আর তার যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, কিতাবখানা অপরিবর্তিত 
রয়েছে । বিশেষত তিনি যদি এমন ব্যক্তি হন, যিনি সাধারণত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তাহলে তার মুখস্থ না থাকলেও সে কিতাব থেকে 
রিওয়ায়াত করা জায়েয। 

৩. অন্ধ রাবীর রিওয়ায়াতের হুকুম : এমন কোন অন্ধ রাবী যিনি হাদীস শুনে 


মুখস্থ করতে সক্ষম নন। তিনি যদি তার সংরক্ষিত ও শ্রুত হাদীস লেখার জন্য কোন 


সিকাহ রাবীর সাহযা গ্রহণ করেল এবং তীর নিকট হাদীস পাঠ করার সময় তিনি যদি 
১ 
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১৬২ হাদীসের পরিভামা 

এরূপ সতর্ক থাকেন যে, তা রদ বদলের আশঙ্কা মুক্ত হয়। তাহলে অপ্নিকাংশ 
মুহাদিসীনে কিরামের মতে তার রিওয়ায়াত সহীহ্‌ হিসেবে গণ্য । এবং তার অবস্থা এ 
নিরক্ষর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যিনি মুখস্থ করতে পারেন না। 

; 8. অর্থগতভাবে (শান্দিক নয়) হাদীস রিওয়ায়াত ও তার শর্তাবলী : 
অর্থগতভাবে হাদীস রিওয়ায়াত (১২102 ৬১৯1) ০21১০) করা প্রসংগে 
উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো নিকট এটা বৈধ আর কারো নিকট 
অবৈধ । 

জিরার বিন এরি টিলার এর 
বলে আখ্যায়িত করেছেন । এঁদের মধ্যে ইবনে সীরীন ও আবু বাকর আররাধীর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(খ) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফিক্হবিদ ও উসূলবেত্তাগণ এর বৈধতার পক্ষে 
মত ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত চার ইমাম, ইমাম আবু হানীফা, মালিক, 
শাফিঈ ও আহমাদ (র)ও রয়েছেন। তবে শর্ত হলো হাদীসের অর্থ সম্পর্কে রাবীর দৃঢ় 
জ্ঞান থাকতে হবে । 

এছাড়াও রিওয়ায়াত বিলমা*না (অর্থগত রিওয়ায়াত) বৈধ হওয়ার পক্ষে মত 
ব্যক্তকারী আলিমগণ নিম্নোক্ত শর্তারোপ করেছেন, ! 

(১) হাদীসের শব্দাবলী ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে রাবীর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে 

€২) শব্দের অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে তাকে বিশেষভাবে অবহিত থাকতে হবে। 

উপরিউক্ত কথাগুলো শুধু মৌখিক রিওয়ায়াতের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু কোন গ্রন্থ 
সংকলনের ক্ষেত্রে রিওয়ায়াত বিল মানা কিংবা সমার্থক শব্দাবলীর পরিবর্তনও জায়েয 
নেই । কেননা, রিওয়ায়াত বিলমা'না (অর্থ রিওয়ায়াত) একটা বিশেষ প্রয়োজনে বৈধ । 
যখন রাবীর স্ৃতিশক্তি থেকে কোন শব্দ হারিয়ে যায় তখন তিনি অর্থ ঠিক রেখে শব্দ 
পরিবর্তন করে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। কিন্তু হাদীসসমূহ গ্রস্থবদ্ধ হুয়ে যাওয়ার 
পর রিওয়ায়াত বিল মানার এ প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে রিওয়ায়াত 
বিলমা'না হাদীস বর্ণনাকারীর উচিত হাদীস বর্ণনা শেষে এরূপ বাক্য বলা, আও কামা 
কালা (৮৪ ৮৫ 91) অথবা তিনি যেরূপ বলেছেন অথবা নাহওয়াহু (১১৯ 51) 
অথবা শাববাহাহু (*_.-এ 51) অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন) ইত্যাদি ।১৮১ 
১৮১. বর্তমান যুগেও কোন ওয়ায নাসীহাতের মাহফিলে হাদীস বর্ণনা করা হলে. তার শেষে আও কামা কালা 


আলাইহিস সালাম (১.-/1 41০ 4০ ৮691) বাক্যটি বলা উচিত। যাতে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ক্রটি 
কিংবা শব্দের পরিবর্তন হলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় ।(অনুবাদক) 
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হাদীসের পরিভাষা ১৬৩ 
৫. হাদীস পাঠে ভুল ত্রুটির কারণ : হাদীস পাঠে ভুল-ক্রটির কারণ প্রধানত 
দু'টো । আর তা হলো, ূ্‌ 
(ক) আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা : হাদীস অন্বেষণকারীর অবশ্য 
কর্তব্য হলো, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণগত জ্ঞান হাসিল করা যাতে হাদীস পাঠে কোন 
প্রকার ভুল-ত্রুটি না হয়। খতীব বাগদাদী হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে একটি 
রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন৷ তিনি বলেছেন, 
১৮৯। ৯০ শীট ১৪০ 33 ৩লুশসী1 ৮425 11 শি 
| » (479 ১59 ১১৮৯০ 42৪ 
এ হাদীস অন্বেষণকারী, যিনি ইলমে নাহু সম্পর্কে অবগত নন তীর উদাহরণ এ 
গাধার ন্যায় যার গলায় থলে ঝুলানো আছে, কিন্তু তাতে যব নেই ।১৮২ 
€খে) শুধু গ্রন্থ ও সহীফাহ্‌ থেকে হাদীস গ্রহণ করা এবং উস্তাদ থেকে হাদীস 
গ্রহণ না করা : 
উস্তাদ থেকে হাদীস গ্রহণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা 
হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে যে, একটি অন্যটির চেয়ে অধিক শক্তিশালী । পদ্ধতির 
মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হচ্ছে উতস্তাদের নিকট থেকে শোনা (০০ £ ৮৯711 
ট৮২২-|। 4১1) অথবা উত্তাদের সামনে পাঠ করা (৬১ ৮৮4 5৮1১্411)। 
সুতরাং ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হলো, 
কোন অভিজ্ঞ ও দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন আলিম থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শ্রবণ করা যাতে 
তা ভুল-ত্রুটি মুক্ত থাকে । এভাবে হাদীস অন্বেষণকারীর জন্য এটাও উচিৎ নয় যে, তিনি 
কোন গ্রন্থ অথবা সহীফাহ্‌ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে তা কোন উস্তাদের নামে চালিয়ে 
দেবেন। কেননা তাতে অধিক ভুল-ক্রটির আশঙ্কা থাকে । এজন্য প্রাচীন আলিমগণ 
বলেছেন, - (৮৬ ৯.০ ৬১১৯ 3৩০৪ ৯৮০% ০৯ 01১]1 ১০৩ 
এ লোকদের থেকে তোমরা কুরআন-হাদীস গ্রহণ করো না, যারা শুধু গ্রন্থ অথবা 
সহীফাহ্‌ থেকে কুরআন হাদীস শিক্ষা করে এবং কোন উত্তাদের সাহায্য না নেয় ।১৮৩ 


১৮২. তাদরীবুর রাহী ২য় খ. পৃ. ১০৬। 

১৮৩. '্রুসহাফী (১৪০০) এ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মাসহাফ থেকে কুরআন গ্রহণ করেল এবং উন্তাদের নিকট 
কুরআন তিলাওয়াত করেন না । আর যিনি সহীফাহ (পুস্তিকা) থেকে হাদীস গ্রহণ করেন এবং উস্তাদের 
নিকট পাঠ করেন না, তাকে বল৷ হয় সুহুফী (.৯০+)। 
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১৬৪ হাদীসের পরিভাষা 
গারীবুল হাদীস 
১. সংজ্ঞা 
ক. আভিগানিক অর্থ 
৮১৬ 4১/১৮/৩০০৮] ০৮2 শাহী 1 8 ২111 ডো ০11 
85277581756 48550525555 51505781 
- ৮৯৯৩ ০৯৪০ 
নিকট থেকে দূরে চলে যাওয়াকে আভিধানিক অর্থে গারীব বলা হয়ে থাকে। 


এখানে অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দকে গারীব বলা হয়েছে। আলকামূস প্রণেতা লিখেছেন, 
বাবেকারুমা (৯১5) থেকে গারুবা (২,১৯2) অর্থ-অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য ।১৮৪ 

খে) পারিভাষিক অর্থ 

০১ 5৮৮৮৯ 7৮০05 4৮1 ৮৮ ৬৪৬৯1 ১৮৮ পা ভা ৮০৩৯ 

| -৮1৮555৭ 251+4511 
, হাদীসের মতনের মধ্যে এমন কোন অস্পষ্ট শব্দ পরিলক্ষিত হওয়া, যা স্বল্প ব্যবহৃত 
হওয়ার কারণে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। 

২. গুরুত্ব : এটা একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে অজ্ঞতা মুহাদ্দিসীনে 
কিরামের নিকট একটা নিন্দনীয় কাজ । তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা খুবই 
_ কঠিন কাজ। কেননা এ বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনেক 
চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতে হয়। তাকে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে 
চলতে হয় যাতে রাসূলুল্লাহ সো)-এর অমীয় বাণীর ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ধারণা প্রসূত না হয়। 
এ কারণে সালফে সালিহীন এ ব্যাপারে সতর্কতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন । 

৩. উত্তম ব্যাখ্যা : এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো অনুরূপ আর একটি রিওয়ায়াত যাতে 
এর বিশদ ব্যাধ্যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রোগীর নামায সম্পর্কে ইমরান ইবনে হুসাইন 
হোসীন) (রা) থেকে একটা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

- এই ৮৮৪ ৮৮০০০/ ০৮১ 1১০০৪০ ৮৮৮১০৪ 71 ০৮০ ৮৮5০০ 4০ 
নামায দীড়িয়ে আদায় কর। দীড়াতে সক্ষম না হলে বসে আদায় কর। বসতেও 

সক্ষম না হলে একদিকে কাত হয়ে আদায় কর.।১৮৫ 

১৬১. আল কামূস ১ম খ.পৃ. ১১৫1 


১৮৫. সহীহ্‌ বুখারী ৷ 
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হাদীসের পরিভাষা ্‌ ১৬৫ 
উল্লেখিত হাদীসের আলা জানবিন (_.১৯ ০) এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে আলী 
(রা)-এর হাদীস-- 4৮৯৬ 7511 এ শিক চোদি) বালী পল 
ডান দিকে কাত হয়ে কিবলার দিকে মুখ করে ।১৮৬ 
৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
(ক) গারীবুল হাদীস : প্রণেতা আবু উবাইদ আলকাসিম ইবনে সালাম। 
০৯১০৪ ৮৪]]। ১৮৮০ ডো ৬০০৭৮৯৯। ৮৪০৪ 
: খে) আন্নিহায়া ফী-গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার : প্রণেতা ইবনেল 
আহীর । এটা এ বিষয়ের সর্বোত্তম গ্রন্থ। ৃ 
. ০৪1 ০) : ১১1 ৬০০৯০ ২৪১5 তাহ 2১) 
গে) আদ্দুরকুননাসীর : প্রণেতা ইমাম সুযূতী ৷ এটা নিহায়াহ্‌ গ্রন্থের 
সারসংক্ষেপ ।- ৮৮১১৮-/1১৯৯৮। ১১]। 
€ঘ) আলফায়িক : প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী । ৪১২ ৯ ৮১11 5৮1 


১৮৬ সুনানে দারা কৃতনী। 
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১৬৬ হাদীসের পরিভাষা 


রিওয়ায়াতের আদাব (সঠিক নিয়ম পদ্ধতি) 


প্রথম পাঠ : মুহাদ্দিস এর আদাব বা গুণাবলী | 
দ্বিতীয় পাঠ : হাদীস শিক্ষার্থীর আদাব বা গুণাবলী , . 
প্রথম পাঠ 
মুহাদ্দিস এর আদাব বা গুণাবলী 3 

১. ভূমিকা : যেহেতু ইলমুল হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত থাকা, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য নিবেদিত আমল সমুহের মধ্যে একটা সর্বোত্তম আমল 
এবং পেশার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পেশা । সেহেতু যিনি এ মহান কাজে জড়িত এবং এর 
প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত তীর উত্তম স্বভাব ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । তিনি মানুষকে যা শিক্ষা দেন তার বাস্তর প্রতিচ্ছবি ও দৃষ্টান্ত তার মধ্যে 
বিদ্যমান থাকতে হবে। অপরকে সৎকাজের আদেশের পূর্বে নিজে তার উপর আমল 
করবেন, এটাই প্রত্যাশিত । 

২. মুহাদ্দিস এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী 

(ক) বিশুদ্ধ ও খাটি নিয়ত। তার হৃদয়-মন পার্থিব লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যেমন 
নেতৃত্লাভ অথবা খ্যাতি অর্জন থেকে পবিত্র হবে। 

(খ) তার জীবনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস প্রচার ও 
প্রসার করা । আর তার উদ্দেশ্য হবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তার কাছ 
থেকে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তি। 

(গ) ইলম অথবা বয়সে তার চেয়ে বড় ও উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি হাদীস 
রিওয়ায়াত করবেন না। 

(ঘ) তার 'নিকট হাদীস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে, তিনি তার সঠিক জবাব 
দেবেন। আর সে বিষয়ে তার জ্ঞান না থাকলে তিনি এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান তাকে 
দেবেন, ধার কাছে বিষয়টির সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। 

(ড) কারো নিয়ত বিশুদ্ধ নয় মনে করে তার নিকট হাদীস রিওয়ায়াত থেকে বিরত 
থাকা ঠিক নয়। বরং তার নিয়তের বিশুদ্ধতা কামনা করা উচিত.। : 

() সমর্থ ও যোগ্যতা থাকলে হাদীস লিখানো ও শিক্ষা দেওয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত 
করা, কেননা এটা রিওয়ায়াতে হাদীস-এর সর্বোচ্চ স্তর । 


%/৬7%%.%78%1019110911.00] 


(0017191715 


ৃ হাদীসের পরিভাষা | ১৬৭ 

৩. দরসে হাদীসের মজলিসে বসার আদব সমূহ 

(ক) পাক-পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে এবং ভালভাবে দীড়ি আচড়িয়ে আদন ও 
মর্যাদার অনুভূতি নিয়ে দরসে হাদীসের মাজলিসে বসা উচিত। . 

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাষীমের সাথে 
প্রশান্ত চিত্তে অত্যন্ত ভয় ভীতির সাথে দরসে হাদীসের মজলিসে বসবে। 

(গ) মজলিসে উপস্থিত সকলের উপরই সমান দৃষ্টি রাখা উচিত। কারো উপর 
কাউকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক নয়। 

(ঘে) মজলিসের প্রারঞ্ে পরিসমান্তিতে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুনুল্লাহ (সা) 
এর উপর দরূদ পাঠ করা উচিত । স্থান বিশেষে দু'আ প্রার্থনা করাও দরকার । 

(ও) এমন ব্যাখ্যা অথবা এমন হাদীস পেশ করা অনুচিত যা উপস্থিত শিক্ষার্থীরা 
বুঝতে অক্ষম । 

(5) বিরল কোন উপদেশ অথবা ঘটনা দ্বারা ইম্লা (হাদীস লিখানো) শেষ করা 
উচিত, যাতে হৃদয় সতেজ হয় এবং স্ৃতি শক্তির স্বচ্ছতার পাথেয় হয়। 

8. মুহাদ্দিসের বয়স : দরসে হাদীসের জন্য মুহাদ্দিসের বয়স কত হওয়া উচিত এ' 
ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। 

(ক) এজন্য কেউ কেউ পঞ্ঝাশ বছর এবং কেউ কেউ চন্ত্িশ বছর নির্দিষ্ট 
করেছেন। আবার কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন । 

(খ) বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তিনি যখন এ কাজের যোগ্য বিবেচিত হবেন এবং 
যখন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, সিসি হরির সুতি 
করতে পারবেন । তার বয়স যাই হোক না কেন। 

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 

(ক) আলজামিউ লিআখলাকিররাবী ওয়া আদবিস সামি, প্রণেতা খতীব বাগদাদী । 
-৫১1০১৮০]। ৮৮১৮৯] ৮50 ৪০ ৬1১। 595 ৮5০৯ 

(খ) জামিউ বায়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফাদলিহি ওয়ামা ইয়ান্থাগী ফী রিওয়ায়াতিহি ওয়া 
হামলিহি, প্রণেতা ইবনে আবদুল বার । 


441৩ +25135 ৪ (ঞশকীটিউ ও +7953 ৮11 ০৮৪ তি 


এ ১) ১2০ ৮১ 
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১৬৮ হাদীসের পরিভাষা 


ছিতীয় পাঠ | 
হাদীস শিক্ষার্থীর আদাব বা গুণাবলী 

১. ভূমিকা : হাদীস অনেষণকারী বা শিক্ষার্থীর গুণাবলী ছারা এখানে এসব সুমহান 
গুণাবলী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রকে বুঝানো হয়েছে, যা এ ইলমের মর্যাদার কারণেই 
একজন তালিবুল হাদীস (হোদীস অন্বেষণকারী)-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক! 
কেননা তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস অন্বেষণকারী। এসব আদাব বা 
55595 
আর কিছু শুধু ছাত্রের জন্য প্রযোজ্য । 

২. উভয়ের জন্য প্রযোজ্য আদবসমূহ 

কি) বিশুদ্ধ ও খালিস নিয়তে হাদীস অবেষণ বা শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। 

(খ) তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য দুনিয়া অন্বেষণ তথা পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হতে 
হরির তেগি 
উদ্ধৃত করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, | 
চা ৬1৮০ 4411 4৯৩ ক ৯১০ 0৮৮৮৮৫০1৮5 ৩৮ 
উন ৬১ 

- ৭০৮2 ৪11 

যে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশ্যে এ ইল্ম শিক্ষা করে যা দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্ট 
হাসিল করা যায় সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধ পর্যন্ত পাবে না। 

(গ) তিনি হাদীস থেকে যা কিছু শুনবেন, সে অনুযায়ী আমল করবেন । 

৩. শুধু ছাত্রের জন্য প্রযোজ্য আদবসমূহ | 

(ক) হাদীস বুঝা ও তা সংরক্ষণের জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট 
তাওফীক কামনা করতে হবে । আর তা সহজ সরল করে দেখার জন্যও তার সাহায্য ও 
করুণা প্রার্থনা করতে হবে । 

(খে) হাদীস অধ্যয়নের কাজে তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজকে নিয়োজিত রাখবেন এবং 
তা অর্জনের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। 

(গ) তাকে তার শহরের এমন উত্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ শুরু করতে 
হবে যিনি ইলমুস সনদ বিষয়ে ও দীনদার হিসেবে সবার শ্রেষ্ঠ । 

(ড) ইলমের মর্ধাদা ও এর মাহাজ্ম্যের কারণে তীর শিক্ষক ও সতীর্থদের তা*খীম ও 
সম্মান করতে হবে। তীর উত্তাদের সত্তুষ্টির প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে । আর তার 
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হাদীসের পরিভাষা ১৬৯ 


শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট আরোপিত হলে তাও দ্বিধাহীনচিত্তে বরদাশত 
করতে হবে । | 

(চ) তার ভাই ও সাথীদের এঁ পথের সন্ধান দিতে হবে যে পথ অবলম্বনে তিনি 
উপকৃত হয়েছেন, সফলতা অর্জন করেছেন। তাদের কাছে কোন কিছু গোপন করা ঠিক 
নয়। কেননা ইলমের উপকারিতা ছাত্রদের কাছে গোপন রাখা একটা নিন্দনীয় কাজ। 
এতে ছাত্রদের মধ্যে অজ্ঞানতা সৃষ্টি হয়, এটা সঠিক নয়, কেননা ইলম অনেষণের মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে তা প্রচার ও বিস্তার করা। 


(ছ) বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে তার চেয়ে কম বয়সী অথব; কম মর্যাদাসম্পন্ন 
উস্তাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন কিংবা গ্রহণের ব্যাপারে লজ্জা করা অনুচিত । 

(জ) হাদীস শুধু শুনা অথবা লেখাই যথেষ্ট নয়। বরং এর অন্তর্নিহিত ভাব এবং 
তাৎপর্য অনুধাবন করাও কর্তব্য । এটা তার নিকট কষ্টসাধ্য মনে হলেও তা করা 
দরকার । কেননা পরিশ্রম ছাড়া সফলতা অর্জন সম্ভম নয়.। 

(ঝ) হাদীস শ্রবণ, সংরক্ষণ ও বুঝার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও মুসলিমকে অগ্রাধিকার 
দিতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ অধ্যয়ন করা 
উচিত৷ অতঃপর বাইহাকীর সুনানে কুবরা, এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী মুসনাদ.ও জামি 
গ্রন্থ সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে । যেমন, মুসনাদে আহমাদ এবং মুয়াত্তা-ই মালিক 
ইলাল গ্রন্থের মধ্যে দারা কুতনীর কিতাবুল ইলাল । রিজাল গ্রন্থের মধ্যে ইমাম বুখারীর 
আত্তারীখুল কাবীর এবং ইবনে আবু হাতিমের আলজারহু ওয়াত্তাদীল গ্রন্থ । নাম 
সংরক্ষণের গ্রন্থের মধ্যে ইবনে মা“কুল-এর গ্রন্থ এবং গরীবুল হাদীস-এর মধ্যে ইবনুল 
আছীর এর আননিহাঁয়াহ গ্রন্থ পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করা উচিত । 
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১৭০ হাদীসের পরিভাষা 


চতুর্থ অধ্যায় 
সনদ সম্পকীয়ি বিষয়াদি 


প্রথম পরিচ্ছেদ : সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াদি 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাবীগণের পরিচয় 


.. প্রথম পরিচ্ছেদ 
সনদের সুন্ম বিষয়াদি 

১. আল-ইসনাদুল আলী ওয়ান নাধিল (১৮১11১৮1৮11 ১০১৪) 

২. মুসাল্সাল (-.. 1.1) 

৩. বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত (০০ রি ১13) 

১০০৪) 

৪. পুত্র থেকে পিতার রিওয়ায়াত (৮1১31 ০০ ৮02৯1 22159) 

৫. পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত (55331 ১০ ৮৮১3) 2215১) 

৬. সমবয়সীদের পরস্পরের রিওয়ায়াত (১1১3 হ 219১৬ ০:২1) 

৭. সাবিক ও লাহিক (-৯১।১ ১৮1) 


১. সনদে আলী ও নাধিল (০১৮১।।৩ ৬:৮৮1। ১৮১২) 

১. উপক্রমনিকা, ইসনাদ ব! সনদ হচ্ছে এ উম্মাতের জন্য একটি গৌরবময় 
বৈশিষ্ট্য, যা পূর্ববর্তী অন্য কোন জাতির ছিল না। আর এটি একটি নির্ভরযোগ্য সুন্নাত বা 
বৈশিষ্ট্য ৷ সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো, হাদীস ও খবর বর্ণনায় 
এর উপর নির্ভর করা । ইবনুল মুবারক বলেছেন, 

০৪155 25850501571 21555811354 
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হাদীসের পরিভাষা ১৭১ 
হাদীসের সনদ বন করা দীনের অত যদি নদ বর্ণনার প্রথা না থাকতো, 
তাহলে যার যা খুশী তাই বলতো । 
ইমাম সাওরী বলেছেন, - নিরিহ তে জারি, 
সনদ হচ্ছে মুমিনদের হাতিয়ার ৷ এবং. এতে উঁচু মর্ধাদা অন্বেষণ করাও সুন্নত। 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, 
98057-5885-5157065-21156 
সনদে আলী ডেচ্চ মানের সনদ) অবেষণ করা সালফে সালিহীনের সুন্নাত । কেননা 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রো)-এর ছাত্রগণ কুফা থেকে সুদূর মদীনা পর্যন্ত সফর করে 
হযরত উমার (রা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও হাদীস শুনেছেন । এ কারণে হাদীস 
অন্বেষণের জন্য সফর করা মুস্তাহাব । অধিকাংশ সাহাবী বিশেষ করে আবূ আইয়ুব ও 
জাবির রো) সনদে আলী ডেচ্চতর সনদ)-এর জন্য সফর করেছেন । 
২. সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
০৮৪৭ 0১৮১1 ০১১৮]। ৯০৬ ৬1511 ০ ৭5৮০৭ 5101 
- ৬১৭) ০৪ 
উল: জী ভাল উন -1) থেকে ইসমে ফায়িল 
, আনৃনুযুল (০১১11) এর বিপরীতার্থক শব্দ । আর আন্নাধিল (.))1-11) আনৃনুযুল 
(০১১/।) এর ইসমে ফায়িল। 
€খ) পারিভাষিক অর্থ 
১৭ চে]1 ২3০34104108 ১৭৮5 এ ৪3411 ৬৬ 2 10511 ১০১৪) 
| ১১০ ১ ০৮৪ ০৮:৯২] এ] 4৪০১৪ ১৯| 
€১) সনদে আলী এ সদনকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্যান্য সনদের 
তুলনায় কম। কেননা অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্বলিত সনদ সল্প সংখ্যক বর্ণনাকারী 
সনদ এর মুকাবিলায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে । 
সনদে নাধিল এ সনদকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্যান্য সনদের 
তুলনায় অধিক। আর স্বল্প সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্বলিত সনদের হাদীস-এর মুকাবিলায় 
অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্বলিত সনদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। 


৩. উলু্ত্যু এর প্রকারভেদ (১১ || ১. ৪1) : এটি পাচ ভাগে বিভক্ত । এর 
মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে, উলুয়্যে মুতলাক € ৮৮ ৬৮০) আর বাকী চার প্রকার হলো 
_ উলুয়্ে নিসবী (৮:০১ ৬০) 
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১৭২ হাদীসের পরিভাষা 


(ক) বিশুদ্ধ ও উত্তম সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পর্যন্ত পৌঁছান ৷ একে উলুয়্যে মুতলাক (34 -/* 11 ১ »41) ধলা হয়ে থাকে । 

(খ) হাদীসের ইমামদের মধ্যে যে কোন একজন ইমাম পর্যন্ত পৌছা । রাসুলুল্সাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যস্ত পৌছতে যদি রাবীর সংখ্যা অধিক হয়ে যায় তবে 
আ"“মাশ ইবনে জুরাইজ অথবা মালিক প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরামের যে কোন একজন 
পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও উত্তম সনদের মাধ্যমে পৌছান। 

€গ) সিহাহ সিস্তার যে কোন গ্রন্থ অথবা অন্য যে কোন নির্ভরখোগ্য গ্রন্থ পর্যন্ত পৌছান। 

অধিকাংশ মুতাআখখিরীনের (পরবর্তী উলামায়ে কিরাম) মূল্যায়ন হলো, এর দ্বারা: 
আলগুওয়াফাকাহ (২3 _5৪| ৮:11), আল আবদাল (1১:91), আলমুসাওয়াহ 
(৮1 ১.০11) এবং আল্মুসাফাহ্‌ (২৯_৪.০-০11) কে বুঝানো হয়েছে। 

€১) আলমুওয়াফাকাত (০৪ ৪/১-১11) : কোন সনদ কোন কোন গ্রস্থকারের 
শাইখের সাথে উক্ত গ্রস্থকারের সুত্র পরম্পরা ছাড়া অন্য কোন সনদ বা সুত্র পরম্পরায় 
তার চেয়ে কম সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে পেছানোকে মুওয়াফাকাহ বলা হয়। 

উদাহরণ : যেমন ইবনে হাজার শারহু নুখবাতিল ফিকার গ্রন্থে এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করেছেন । ইমাম বুখারী আন্‌ কুতাইবাতা আন মালিক (1 ১০ ২১১০৪ ০০) 
এ সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । এখন আমরা যদি এ হাদীসটি ইমাম 
বুখারীর১৮৭ সনদেই রিওয়ায়াত করি, তাহলে আমাদের মধ্যে আর কুতাইবার মধ্যে 
মাধ্যমে হবে আট । আর যদি এ হাদীসটি আন আবিল আব্বাস আসসিরাজ ১৮৮ আন্‌ 
কুভাইবাহ (২৮25 ০৮০ 01১11 ০৮৮]। ৮5। ০) এ সনদে রিওয়ায়াত 
করি তাহলে আমাদের মধ্যে এবং কুতাইবার মধ্যে মাধ্যম হবে সাতটি । সুতরাং এ 
সনদে এক মাধ্যম কম হওয়ার কারণে উলুয়্যে সনদের সাথে ইমাম বুখারীর শাইখের 
মাধ্যমে আমাদের সাথে ইমাম বুখারীর মুওয়াফাকাত হয়ে যায় ।*১৮৯ 

(২) আলবদল (.৬-11) : কোন সনদ কোন গ্রন্থকারের শাইখের উত্তাদের 
সাথে উক্ত গ্রন্থকারের প্রাপ্ত সনদসূত্র ছাড়া তুলনামূলকভাবে কম মাধ্যমে বিশিষ্ট অন্য 
কোন সনদসুত্রে মিলিত হলে তাকে বদল বলা হয়। 

উদাহরণ : যেমন উল্লেখিত সনদ প্রসংগে ইবনে হাজার বলেন, হুবহু এ সদনটিই 
অন্য মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছেছে । তাতে কুতাইবার পরিবর্তে কা'নাবীর নাম 
১৮৭. অর্থাৎ ইমাম বুখারী যে সনদে রিওয়ায়াত করেছে হুবছ সে সনদে রিওয়ায়াত করলে। 


১৮৮. আবুল আব্বাস আসসিরাজ ইমাম বুখারীর একজন উত্তাদ ৷ 
১৮৯, শারহু নুখবাতিল ফিকাহ পৃ. ৬১। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৭৩ 


উল্লেখিত হয়েছে । সনদটি এরূপ আনিল কা"নাবী আন মালিক (৩৮০ ৬৯ ৪11 ০ 
11) এক্ষেত্রে কা'নাবী কুতাইবার বদল (স্থলাভিষিক্ত) হলো । 

€৩) আলমুসাওয়াহ্‌ (51 ১৮-..-11) : কোন সনদের রাবীর সংখ্যা কোন 
গ্রন্থকারের সনদের সংখ্যার পমান্‌ হলে, তাকে মুসাওয়াত বলা হয়ে থাকে। 

উদাহরণ, ইবনে হাজার বলেন, যেষন ইমাম নাসঈ (র) একটি হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন। এতে তার এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে মাধ্যম 
এগারটি । হুবহু এ হাদীসটিই আমরা অন্য আরেকটি সনদে পেয়েছি যাতে আমাদের 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে মাধ্যম হলো এগারটি । সুতরাং 
এ ক্ষেত্রে রাবীর সংখ্যার দিক দিয়ে আমরা ইমাম নাসাঈর সমতুল্য | 

(8) আলমুসাফাহাহ (২৪,০১1) : কোন সনদের রাবীর সংখ্যা কোন 

একে মুসাফাহা নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে 
সাক্ষাতের স্ময় সাধারণত সুসাফাহা অনুষ্টিত হয়ে থাকে ! 

(ঘি) রাবীর পূর্বমৃত্যু হিসেবে উলুষ্যু (51১11 5৮১৬ 4৪ 3২ ৬/ ৯11) : এর 
উদাহরণ ইমাম নববীর এ উক্তিটি, তিনি বলেছেন, “আমি'কোন একটি রিওয়ায়াত তিন 
জন রাবী থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করবো, আমি আমার উত্তাদ থেকে এবং তিনি ইমাঘ 
বাইহাকী থেকে আর বাইহাকী হাকিম থেকে ! এ সনদটি তুলনামূলকভাবে এর পরের 
সনদ থেকে উত্তম । আর সেটি হলো, আমি আমার উস্তাদ থেকে এবং তিনি আবু বকর 
ইবনে খাল্ফ থেকে, জরি নি কর আছো খানা হাতি এর নিলয় ইমা 
বাইহাকীর মৃত্যু ইবনে খালফ এর মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল । ১৯০ 

ইমাম বাইহাকীর মৃত্যু হয়েছে ৪৫৮ হি. সনে আর ইবনে খালফ মৃত্যুবরণ 
করেছেন ৪৮৭ হি. সনে ।” | 

(€) পূর্বের সামা হিসেবে উলুয়্যু € ৮11 ৪35 ৬৯1), অর্থাৎ যিনি 
উস্তাদ থেকে আগে শুনেছেন, তিনি এ ব্যক্তির উপর অগ্রগণ্য হবেন, ধিনি এ উস্তাদ 
থেকে তার পরে শুনেছেন । 

উদাহরণ : যেমন কোন উস্তাদ থেকে দু'জন ছাত্র হাদীস শুনেছেন ! একজন ষাট 
বছর থেকে হাদীস শুনছেন এবং অপরজন চল্লিশ বছর থেকে । উভয় থেকে বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যাও সমান । এখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর অগ্রগণ্য হবেন। 
এ বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যক্তির জন্য যিনি তার শিক্ষক এবং তার থেকে বর্ণিত 
রিওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম । অথবা বৃদ্ধাবস্থার কারণে ধার বোধশক্তি 
দুর্বল হয়ে পড়েছে। 

১৯০. জাততাকরীব বিশারহিত তাদবীর হয় খ. পৃ. ১৬৮। 
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১৭৪ . হাদীসের পরিভাষা 


৪, মুযূল-এর প্রকারভেদ (১১) 2---31) : উিলুষ্যু (১০) এর মত 
নুযূলও পাঁচ প্রকার ৷ কেননা নুযূল (3১১) উলুষ্্ু (৯:০)-এর বিপরীতার্থক শব্দ । আর 
উলুষ্যু-এর প্রত্যেক প্রকারের বিপরীতে নুযুল- এরও একটি করে প্রকার রয়েছে। 

৫. উলুযুযু উত্তম না নুযুল ? 

(ক) বিশুদ্ধ মতানুযায়ী উলুয়্যু উত্তম । আর এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের 
অভিমত । কেননা উলুয়্যু সনদে বর্ণিত হাদীসে অধিক ক্রটির সম্ভাবনা কম । আর এর 
বিপরীতে নুযুল তুলনামূলকভাবে দুর্বল । ইবনে মাদীনী বলেছেন- ₹$-০ ১১১৭) 

নুমূল একটি অশুভ লক্ষণ । কিন্তু একথাটি শুধু তখনই প্রযোজ্য, যখন শক্তির দিক 
দিয়ে সনদ দু'টি পরম্পর সমান হয় । 


না পারা ভিতর 
কারণ বিদ্যমান থাকে ।১৯১ 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রনস্থাবলী : হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে সনদে আলী ও নাযিল 
সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়নি । অবশ্য কিছু উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কে 
আংশিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর নাম দিয়েছেন সুলাসিয়াত (০৮৮১১-১)। 
সুলাসিয়াত মানে হচ্ছে এ সব রিওয়ায়াত যাতে লেখক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে মাধ্যম হবে মাত্র তিন জন। আর এর দ্বারা সনদে আলী সম্পর্কে 
উলামায়ে কিরামের কঠোর পরিশ্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । এসব গ্রন্থের কয়েকটি হলো, 

(ক) সুলাসিয়াতুল বুখারী, প্রণেতা ইবনে হাজার (5১ ৯11 ৮১১১১ 

লী ১৪) 


(খ) সুলাসিয়াতু আহমাদ ইবনে হাম্বল, (৯ ০৮৪ ৬৯৯] ০৮১৯১১)। | 


২. মুসাল্সাল ডি 
১. সংজ্ঞা র 


এজি হরিজন 
প্র মিলাতে ০১৮৮1৩৪৮০০৪ ২৯০ 
- এটি আরবী সিলসিলাহ (২4-44-4411) থেকে ইসমে মাফউল | কোন বস্তু অন্য 
কোন বস্তুর সাথে মিলিত থাকাকে সিলসিলাহ বলা হয় । আরবী পরিভাষায় শিকল তথা 
১৯১. যেমন সনদে নাঘিল-এর রাবী ঘদি সনদে আলী এর রাবী থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য কিংবা অধিক হিফাযাত 
কারী অথবা ফিকহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হন। ৃ 
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হাদীসের পরিভাষা ১৭৫ 


জির্জিরকে সিলসিলাতুলহাদীদ (১৯11 ২০) বলা হয়ে থাকে । শিকল এর 
আংটাগুলো পরস্পর সমান ও একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত থাকে, এদিক দিয়ে 
মুসালসাল-এর সাদৃশ্য থাকার কারণে এর এব্প নামকরণ করা হয়েছ। 

খে) পারিভাষিক অর্থ 
হি ১ 

»৪০৯ 5১৮০ 48115 

বে হাদীসের রাবীগণ বখনো পূর্বের াহীদের গুপাবনী বা অবস্থা আরার কখনো 

রওয়ায়াতের গুণাবলী বা অবস্থা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাকে পরিভাষায় 
[সালসাল বলা হয়। 

, ২. সংজ্জ্বার ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মুসালসাল এ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার বর্ণনা পরম্পরা 

মন্ষুণ্ন থাকার সাথে সাথে নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে শরীক থাকা আবশ্যক । 

(ক) তাদের যে কোন একটি সিফাতের (গুণ) সাথে শরীক থাকা। 

(খ) অথবা যে কোন একটি অবস্থার সাথে শারীক থাকা । 

(গ) অথবা রিওয়ায়াতের যে কোন একটি সিফাত (গুণ) এর সাথে শরীক থাকা । . 

৩. প্রকারভেদ : উল্লেখিত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসালসাল তিন 
প্রকার । যথা, কে) রাবীদের অবস্থা সম্বলিত মুসালসাল (01-1১-৮1৮1 

51১11) 

(খ) রাবীদের সিফাত সম্বলিত মুসালসাল (51১১1 ০১৮৪. ১1... 1. ০11) 

(গ) রিওয়ায়াতের সিফাত সম্বলিত মুসালসাল (৮৪,০১1. 1 ০11 

২21১১1)। 

এই প্রকারভেদ এর বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো, 

রাবীদের অবস্থা সম্বলিত মুসালসাল : রাবীদের অবস্থা তিনটি । প্রমুখাৎ বাণী, 
অথবা কর্ম বা বাণী ও কর্ম উেভয়টি) একত্রে। 

(১) রাবীদের কথা বা বাণী সংক্রান্ত অবস্থা : এর উদাহরণ হলো, মুআয ইবনে 
জাবাল (রা)-এর হাদীস. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন, 
০৮4০ ৮১০116141 »১৮০ 45 ১০ পাই এও এসি 9৩৮৮5 

- ৬-০১৮৮৮০ ০ও ০৪৩ এ০৪এ 

হেমা! আমি তৌমাকে ভালবাসি । (অতএব তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি হে) তুমি 
প্রত্যেক নামাযাস্তে দু'আটি পড়বে, হে আল্লাহ! তোমার যিকর, শুকর ও উত্তম ইবাদাত 
আদায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর। এ রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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১৭৬ হাদীসের পরিভাষা 


ওয়াসাল্লাম এর উক্তি ৪» 4১৯1 ১৪১। এ বাক্যটি প্রত্যেক রাবীই সাধারণভাবে বর্ণনা 
করেছেন।১৯২ 


(২) রাবীদের কর্মগত অবস্থা : এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আবূ হুরাইরা (রা) এর এ 
হাদীসটি । তিনি বলেছেন, 


৩4৯: ০৮৪৪ টি নিত এ ভাত 
- ০৮:৮511 (১৪০১১৪। 4441 
| আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, 
9০558985858858 858 

আবু হুরাইরা (রা) যার নিকটই এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি ঠিক 
সাব শা হত ছে বাবে সহ সারাহ অলাহ সাম ভর হা 
ধরেছিলেন ।১৯৩ 

(৩) রাবীদের বাণী ও কর্ম উভয়টির অবস্থা : এর দৃষ্টান্ত আনাস রো)-এর এ 

হাদীসটি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৯১০৪৬ ১2-38-1058 ৮৬3৮৮3815৩৮ :০।1৯৯ ৪ 
- ১১০ ৩১৬৯ 
উতক্ষণ পর্বত যা্গাহ ঈমানের হান আহাদন করবে না বতক্ষণ না সে তাক্দীনের 
ভাল মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে । একথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার দাড়ি মুবারক ধরলেন এবং বললেন, 
- ১১৯৩ ১৯ ১১০৬ ১১৪৯ ১৪1৮০ ০৮১৮০ 
আমি তাকদীরের ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম । পরবর্তীতে এ সনদের 
প্রত্যেক রাবীই ধারাবাহিকভাবে তাদের দাড়ি ধরে এবং আমি তাকদীরের ভাল-মন্দের 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, এ অংশটি উল্লেখ করে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত 
করেছেন । ১৯৪ 

খে) রাবীদের সিফাত েণাবলী) সম্বলিত মুসালসাল : এটিও দু প্রকার : 
কাওলী (বাণীসংশ্রিষ্ট) ফিলী কের্মগত)। 

(১) রাবীদের কাওলী সিফাত : যেমন সুরা আস সাফ পাঠ সম্পর্কে মুসালসাল 
হাদীস। প্রত্যেক রাবীই ধারাবাহিকভাবে সূরা আস সাফ তিলাওয়াত করেছেন। আল্লামা 
ইরাকী বলেছন, রাবীদের কাওলী সিফাত এবং কাওলী অবস্থার মধ্যে তেমন কোন 
পার্থক্য নেই । বরং উভয়ূটি সাদৃশ্যপূর্ণ। 

১৯৩. ইমাম হাকিম, মারিফাতু উলুমিল হাদীস পৃ. ৪২। 
১৯৪. ইমাম হাকিম, মা'রিফাতু উলৃমিল হাদীস পৃ. ৪০1 
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হাদীসের পরিভাষা ১৭৭ 

২. রাবীদের ফিলীসিফাত : ইন্দ্র নালা রর ঘটনা চক্রে 
ধারাবাহিকভাবে সনদের সকল নাম হয়ে গেল মুহাম্মাদ অথবা ধারাবাহিক ফকীহ অথবা 
হাফিয । অথবা ধারাবাহিকভাবে সব রাবীই কোন বিশেষ একটি দেশের সাথে সম্পৃক্ত । 
যেমন, সকল রাবী দামেক্কবাসী অথবা মিসরীয় । 

(গ) রিওয়ায়াতের সিফাত সম্বলিত মুসালসাল : িও়া়াতের সিফাতসমূহ 
নিম্নের ক্রমধারায় বিভক্ত । 

১. রিওয়ায়াতের শব্দাবলীর ধারাবাহিকতা : টিনার 
প্রত্যেক রাবী-ই ধারাবাহিকভাবে সামিতু (০,»_«_..) অথবা আখবারানা (৮১১১1) 
শব্দ উল্লেখ করে রিওয়ায়াত করেছেন । 

২. নির্দিষ্ট সময়ে রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা : যেমন মুসালসাল হাদীসের 
প্রত্যেক রাবীরই ধারাবাহিকভাবে ঈদের দিনে রিওয়ায়াত করা । 

৩. নির্দিষ্ট স্থানে রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা : যেমন মুলতাধিম এর স্থানে 
দু'আ কবুল হওয়ার হাদীস। | 

৪. উত্তম প্রকার : উল্লেখিত প্রকারভেদের মধ্যে সর্বোত্তয প্রকার হচ্ছে সেই 
রিওয়ায়াত যাতে শ্রবণ মুস্তাসিল প্রমাণিত হয় এবং যা মুদাল্লাস না হয়। 

৫. উপকারিতা : এটি রাবীদের অধিক সংরক্ষণশক্তি সম্পন্ন হওয়ার একটি 
শক্তিশালী প্রমাণ । 

৬. পুরো সনদেই কি ধারাবাহিতা বিদ্যমান থাকা শর্ত? না এটা শর্ত নয়। 
সনদের এ ধারাবাহিকতা কখনো মধ্য সনদে বিচ্ছিন্ন হয় আবার কখনো শেষ সনদে। 
তবে এ অবস্থায় রাবীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলে দিতে হবে “হা যা মুসালসাল 
ইলা ফুলান' (১১১ ৮114-৮০-০০ 1১২৪) অমুক রাবী পর্যন্ত এর ক্রমধারা অক্ষুণ্ন । 
_. পঃক্রমধারা ও বিশুদ্ধতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই : কোন কোন সময় এমনও 
হয় যে, মুসালসাল সনদে বর্ণিত হওয়া সত্তেও কোন হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা ও ক্রটি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে আবার মুসালসাল বিহীন সনদ দার এ হাদীসটি সহীহ বলেও প্রমাণিত 
হতে পারে। 


৮. পনির সি রাননী (ক) আলমুসালসালাতুল কুবরা, প্রণেতা ইমাম 
সুযুতী (৮৮৬৮4 ৫১511 টি ইউর 
সংকলন করা হয়েছে। 

১২২ 
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১৭৮ হাদীসের পরিভাষ৷ 
(খ) আলমানাহিলুস সিলসালাতু ফিল আহাদীসিল মুসালসালাহ। প্রণেতা মুহাম্মদ 
আবদুল বাকী আল আইমুবী। 
5550555501805-8558155456588888:45-705151 
- ৫১২) ০44 
এগ্রন্থে ২১২টি মুসালসাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


৩. বয়োকনি্টদের কাছ থেকে বয়কটের রওয়া়াত 
১. সংজ্ঞা 
_ কে) আভিধানিক অর্থ 
২215১ ৮৮11৬ ১৯৭ তালি ১৮৮৪৩ ০৮৪1 ভাশিনী লহ0৫১। 
৮৮৯01751041 
আরবী আল্আকাবির (১১51) আকবার (১-51)-এর বহুবচন । আর 
আল্আসাগির (১০৮০১) আসগার (১৯০1) এর বহুবচন। অর্থ হচ্ছে ছোটদের 
_ থেকে বড়দের রিওয়ায়াত করা । 
খে) পারিভাষিক অর্থ 
. ৮৮১৪। ২৪৮11 ০11 ভা 45 ৩৭ ৩৯ লিন ৮1 213০ 
-১-৮৯/1১1/11 
কোন ব্যক্তির এয়ন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে রিওয়ায়াত করা, যিনি তার চেয়ে 
বয়স, স্তর অথবা ইল্ম ও স্মরণশক্তির দিক দিয়ে নির্মানের । ৃ 
২. সংজ্ঞার ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কোন রাবীর এমন (রান ব্যক্তি থেকে হাদীস 
রিওয়ায়াত করা যিনি বয়সের দিক দিয়ে তার চেয়ে ছোট এবং স্তর হিসেবে তার থেকে 
নিশনস্তরের | নিম্নস্তরের দৃষ্টান্ত হলো যেমন তাবিঈ থেকে সাহাবীর রিওয়ায়াত করা অথবা 
কোন রাবীর এমন ব্যক্তি থেকে রিওয়ায়াত করা, যিনি ইল্ম ও হিফয-এর দিক দিয়ে 
তার থেকে নিম্নমানের । যেমন, কোন একজন উস্তাদ থেকে বিজ্ঞ আলিম ও হাফিয 
ব্যক্তির হাদীস রিওয়ায়াত করা যদিও এঁ উস্তাদ তার চেয়ে বয়সে বড় হোন না কেন। 
উল্লেখ্য যে বয়সে বড় হওয়া আর স্তরের দিক দিয়ে প্রাগসর হওয়া একই কথা৷ কিন্তু 
শুধু ইলমের ক্ষেত্রে অসমতাকেই বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত বলা 
যাবে না। নিম্নের উদাহরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হবে বলে আশা করাযায়। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৭৯ 


৩. প্রকারভেদ ও উদাহরণ : বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের (২13) 
১৪৮০৪ ০০ ১১৩1) রিওয়ায়াতকে মোট তিনভাবে বিভক্ত করা যায় । যথা, 

(ক) রাৰী তার উত্তাদ থেকে বয়সে বড় এবং স্তরের দিক দিয়ে তীর পূর্বের স্তরের 
হওয়া অর্থাৎ ইলম ও হিফয-এর দিক দিয়েও এটা হতে হবে)। 

(খ) রাবী তীর উস্তাদ থেকে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে বড় হওয়া বয়সে নয়। 
যেমন, হাফিয নন এমন একজন বয়স্ক উত্তাদ থেকে একজন হাফিয ও আলিম রাবীর 
রিওয়ায়াত করা । 

উদাহরণ : আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে মালিক এর রিওয়ায়াত ।১৯৫ 

গে) রাবী তীর উস্তাদ থেকে বয়স ও মর্যাদার দিক দিয়ে বড় হবেন। 

উদাহরণ : যেমন খতীব থেকে বারকানীর রিওয়ায়াত করা 1১৯৬ 

৪. বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াতের উদাহরণ 

(ক) কোন তাবিঈ থেকে সাহাবীর রিওয়ায়াত করা । যেমন, কাব আল আহবার 
থেকে আবাদালাহ প্রমুখের রিওয়ায়াত করা । 

(খ) কোন তাবিতাবিঈ থেকে কোন তাবিঈর রিওয়ায়াত করা । যেমন, মালিক 
থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারীর রিওয়ায়াত করা । 

৫. উপকারিতা কে) এর উপকারিতা হলো এই, সিহিাপাদিচিরারা 

ছাত্র থেকে তার শিক্ষক উত্তম, যা সাধারণত হয়ে থাকে । 
_.. খে) আর যাতে এ ধারণা না জন্মে যে, সনদের মধ্যে উলট পালট হয়েছে । কেননা 
প্রচলিত প্রথানুযায়ী সাধারণত বড়দের থেকে ছোটরা রিওয়ায়াত করে থাকেন। 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মা রাওয়াহুল কিবার আনিস সিগারি ওয়াল আবাউ 
'আনিল আবনায়ি, টিিরিজিবিরি উর রত 
(মৃত্যু, ৪০৩ হি.) 

- ৮৮291 ৩2 0215 ০৮৮৮]। ৮৮ ১৮11 515১ ৮০ ৮৮০৩ 
ই 6০ 5 28৮18 উলগভার ৯৪১৯১ 


১৯৫. মলিক হলেন ইন হিতে হাদীস জা আবদ্তাু ইবনে দীনার হলেন শুধু একজন রাবী উততদ। 
তবে তিনি মালিক ঘনেকে বয়সে বড় ছিলেন। 


১৯৬. কেননা রাবী খতীব থেকে বয়সে বড় ছিলেন । এছাড়া তিনি তর শিক্ষক হওয়ার কারণে ইলম ও মর্াদার 
দিক দিয়েও তীর চেয়ে অধিক সম্মানিত ছিলেন। 
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তি | হাদীসের পরিভাষা 


৪. পুত্রের কাছ থেকে পিতার রিওয়ায়াত 
11:৮5 ০03812513) 

১. সংজ্ঞা 

-+৮21 ০৫ ৬১০৯ ৪৬১৪ ৬৮৪11 ৮৮ ভা ৬৯০৪ 01 

হাদীসের সনদের মধ্যে কখনো এপ পরিলক্ষিত হয় যে, পিতা তীর পুত্র থেকে 
হাদীস রিওয়ায়াত করেন । একেই পুত্র থেকে পিতার রিওয়ায়াত বলা হয়। 

২, উদাহরণ : যেমন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তার পুত্র ফদল থেকে 
একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, 
১৯:৯০০৭।৬৮৪৬৯ +৮৭১০০০০।০৭4/৭৯৯০৬ 
-২৪7১১10 
রাহ াললা্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালফায় দুয়া নামায একবে 
আদায় করেছেন। 

৩. উপকারিতা : পিতা কর্তৃক পুত্রের কাছ থেকে রিওয়া্াত সনদের মধ্যে 
পরিবর্তন অথবা তুল-ক্রটির আশঙ্কা মূলোৎপাটিত হয়। কেননা সাধারণত পুত্র, পিতা 
থেকে রিওয়ায়াত করে থাকে। রিওয়ায়াত-এর এ প্রকারটি এবং এর পূর্বে উল্লেখিত 
(ছোটদের থেকে বড়দের রিওয়ায়াত) প্রকারটি দ্বারা উলামায়ে কিরামের উদারতা 
প্রমাণিত হয় যে, তীরা নিঃশংকোচে যে কোন ব্যক্তি থেকে ইলম হাসিল করেছেন চাই 
উস্তাদ মান সম্মানের দিক দিয়ে তাদের চেয়ে নিশ্নমানের হোক কিংবা বয়সের দিক দিয়ে 
ছোট হোক । ূ 

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : রিওয়ায়াতুল আবা আনিল আবনা, প্রণেতা খাতীব 
বাগদাদী (১1১৬ ১1। ৮১৮১/| ০02৯1 ০০৪ ৮৯। 25155) 


৫. পিতার কাছ থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত 

১. সংজ্ঞা 

82415155515 

রিলিস করেত পুত্র শুধু তার পিতা থেকে হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন, অথবা রাবী তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন। এটাই পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত। 

২. গুরুতৃ : এ বিষয়টির একটি গুরুতুপূর্ণ দিক হচ্ছে সনদের ধারাবাহিকতায় পিতা 
ও দাদার নাম উল্লেখ না থাকা । ফলে তাদের নাম জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 
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হাদীসে. পরিভাষা ১৮১ 

৩. প্রকারভেদ : এটি দু'প্রকার। যথা, 
-.. (ক) রাবী কর্তৃক শুধু তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করা (দাদা থেকে নয়) 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে । 

উদাহরণ : যেমন (৭২১1 ০১০ ০1১৬|| ৬২1 19১) 

আবুল আশরা থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ।১৯৭ 

(খ) রাবী কর্তৃক তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার (রাবীর) দাদা থেকে, 
অথবা রাবী তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা কিংবা তার উপরের কারো 
থেকে রিওয়ায়াত করা । 

. উদাহরণ : যেমন- ৯০৯ ০-০ ++ ০-০ 2৮০৫ ৩০৪ 

আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা ১৯৮ থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন। 

৪. উপকারিতা : (ক) এ জাতীয় সনদের একটি উপকারিতা এই যে, পিতা অথবা 
দাদার নাম উল্লেখ করা না হলে তা জানার জন্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে । 


(খ) সনদে দাদা দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে রাবীর দাদা না রাবীর পিতার দাদা 
একথাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 


৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী : (ক) রিওয়ায়াতুল আবনা আন আবাইহিম, 
প্রণেতা আবু নাসর উবাইদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আলওয়াইলী । . 
সি টিকি 452 রিলে ও উল সরি 
₹50:515-1 
(খ) জুযউম মানরুবিয়া আন আবীহি আন জাদ্দিহি, প্রণেতা ইবনে আবু খাইসাম। 
"০4১০৯ ভাটী ০৪৪ ১০৬৯ ০৪ শি 05 ৩০৩ ০৪ ৪১৯ 
(গ) কিতাবুলওয়াশী আলমুআললিমূ ফী মান রুবিয়া আন আবীহি আন জাদ্দিহি 
আনিন্নাবিয়িয সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্রণেতা হাফিয আলায়ী । 
০০ ৯৬ ০৪ বক ৮৪ ৬০ ছি ভা্ীিশিশি11 ১511 ৮৮৯5৪ 
- ০৮১১-৮1-৮৮ ৮০৩ প5 4001 ভ5 ভোট) 


১৯৭, তার নাম ও তার পিতার নাম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। প্রসি্ধ অভিমত হলো, তার নাম 
উসামা এবং তার পিতার নাম মালিক । 

১৯৮, আমর এর পুরো নাম হলো আমর ইবনে শুআইব ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 
আল আস । আমরের দাদার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ কিন্তু উলামায়ে কিরামের তথ্যানুসন্ধানে ধরা পড়েছে যে, 
জাদ্দিহি সর্বনাম শুআইব এর দিকে প্রত্যার্তিত হয়েছে। সুতরাং জাদ্দিহি (*১৯) ছারা প্রসিদ্ধ সাহাবী 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর কে বুঝানো হয়েছে। 


%/৬7%%.%78%1019110911.00] 


(0017191715 


১৮২ হাদীসের পরিভাষা 
৬. সমবয়সীদের পরস্পরের রিওয়ায়াত 


১. আক্রান-এর সংজ্ঞা 

€ক) আভিধানিক অর্থ 

- ০০৮] ও ৮$ ৮৯৮৮৯৭। ভাটশশিহ ও তিনি ০1৮58 

আরবী আক্রান ( 01 ১৪৭1) কারীন (৩১১৪) এর বহুবচন । অভিধানে এর অর্থ 
করা হয়েছে সাথী ।১৯৯ 

(খ) পারিভাষিক অর্থ 

85481 52255118555-185 

সনদ ও বয়সের দিক দিয়ে পরস্পর কাছাকাছি২০০ হওয়াকে পরিভাষায় আল 
আকরান বলা হয়। 

২. রিওয়ায়াতুল আক্রান-এর সংজ্ঞা : পরস্পর কাছাকাছি বেয়স ও সনদের দিক 
দিয়ে) কোন রাবী কর্তৃক অন্যজন থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে রিওয়ায়াতুল আকরান 
বলা হয়। 
উদাহরণ : যেমন মুস্ইর ইবনে কাদাম থেকে সুলাইমান তাইমী রিওয়ায়াত 
করেছেন, আর তারা ছিলেন সহপাঠী । কিন্তু সুলাইমান তাইমী থেকে মুসইর রিওয়ায়াত 
করেছেন কিনা সেটা জানা যায়নি । 

৩. মুদাব্বাজ-এর সংজ্ঞা 

(ক).আভিধানিক অর্থ 

আরবী “আত্তাদ্বীজ থেকে ইসমে মাফউল, অর্থ সাজানো । দিবাজাতাইল 
ওয়াজহি (*-৯৬:| (৯২ ৯৮১2১) থেকে উত্তৃত। অর্থাৎ দু'গাল (গণ) মুদাব্বাজ 
(৮১-*)-এর নামকরণের সার্থকতা এই যে, এ রিওয়ায়াতের রাবী এবং শাইখ 
উভয়েই পরস্পরের সমান হয়ে থাকে । যেভাবে মুখের দু'গাল পরস্পর সমান হয়ে 
থাকে। 

(খ) পারিভাষিক অর্থ 

-১৯১। ০০ ৮৮৫১ ১৯ এ৫ ০৮১৪১৪]। ৩১৪ 9। 

দুজন সতীর্থের একজন অপরজন থেকে রিওয়ায়াত করাকে পরিভাষায় মুদাবুবাজ 
বলে। 

১৯৯.. আলকামুস ৪র্থ খ. পৃ. ২৬। 


২০০. আত্তাকারুব ফিল ইস্‌নাদ ১31 (০ -+১6-/| মানে--একই স্তরের (তবকার) শাইখ থেকে 
উভয়েরই হাদীস রিওয়ায়াত করা । 
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হাদীসের পরিভাষা ১৮৩ 

৪. মুদাবাজ এর উদাহরণ 
(ে) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে : আবু হুরাইরা (রা) থেকে আয়েশা (রা) 
রিওয়ায়াত করেছেন এবং আয়েশা (রা) থেকে আবু হুরাইরাও (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। 
(খ) তাবিঈদের মধ্যে : উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে ইমাম যুহরী 


রিওয়ায়াত করেছেন এবং যুহরী রে) থেকে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) রিওয়ায়াত 
করেছেন। 


(গ) তাবি তাবিঈদের মধ্যে : আওযায়ী থেকে ইমাম মালিক রিওয়ায়াত করেছেন 
এবং ইমাম মালিক থেকেও আওায়ী রিওয়ায়াত করেছেন। , 
৫. উপকারিতা 


(ক) এর দ্বারা সনদের মধ্যে অতিরিক্ত রাবীর অনুপ্রবেশের ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া 
যায় ।২০১ 


(খ) পাঠকের যেন এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, এখানে ওয়াও (313) দ্বারা আন 
(১০) কে পরিবর্তন করা হয়েছে।২০২ 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 

কে) আলমুদাববাজ, প্রণেতা ইমাম দারা কুতনী (৬৮৮ ১1/1- ৮:11) 

(খ) রিওয়ায়াতুল আকরান, প্রণেতা আবু আশশাইখ ইম্পাহানী। 


- ৮৮১৮৫৮০১। ৮১411 গস ০ ০1১৪৪। 81৩০ 


৭. সাবিক ও লাহিক 


পপ 


১. সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ 


আরবী আস্সাবিকু (3-১৮.../1) আসৃসাবাকু (3-... 11) থেকে ইসমে ফায়িল। 
অর্থ পূর্ববর্তী । আর আল্লাহিকু (১-৯১-11) আল্লিহাকু (৮411) থেকে ইসমে 


২০১. কেননা সাধারণত ছাত্ররা শিক্ষক থেকে রিওয়ায়াত করে থাকেন । এর ব্যতিক্রমে যখন তার সহপাঠী 
থেকে রিওয়ায়াত করবেন তখন এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের ধারণা হতে পারে যে, সহপাঠী শিক্ষকের লাম 
উল্লেখে পা্ুলিপি প্রণেতা ভুল করেছেন৷ 

২০২. স্হান পাজি দান বিরিনী নারির ভারি 
অমুক রিওয়ায়াত করেছেন বরং এর অর্থ হচ্ছে আমাদের নিকট অমুক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি 
অমুক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন! 
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ফায়িল। অর্থ দূরবর্তী । এখানে সাবিক দ্বারা পূর্বে মৃত্যুবরণকারী রাবীকে আর লাহিক 
দ্বারা পরে মৃত্যুবরণ কারী রাবীকে বুঝানো হয়েছে । 

(খ) সাবিক-এর পারিভাষিক অর্থ | 
(3৬ ৬০০ ৮০ ১০৮০০ ০৮০০ শেল ০2 21৮11 ও এজি ০। 


- ৮৮০ 
কোন শাইখ থেকে এমন দু'জন রাবী কর্তৃক হাদীস রিওয়ায়াত করা যাদের উভয়ের 
মৃত্যুসনের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান বিদ্যমান । 
উদাহরণ 


(ক) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস সাররাজ২০৩ একজন উত্তাদ, তার থেকে ইমাম 
বুখারী ও খাফ্ফাফ উভয়ই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তীদের (বুখারী ও 
খাফফাফ) ইন্তিকালের মধ্যে ব্যবধান ১৩৭ বছর অথবা এর চেয়েও বেশি সময়ের 1২০৪ 

(খ) ইমাম মালিক থেকে যুহরী এবং আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আস্সাহনী 
রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাদের (যুহরী ও আহমাদ) উভয়ের ইস্তিকালের, মধ্যে 
ব্যবধান ১৩৫ বছরের । যুহরী মৃত্যুবরণ করেছেন ১২৪ হি. সনে আর সাহনী ইন্তিকাল 
করেছেন ২৫৯হি. সনে। 

এর কারণ এই যে, যুহরী মালিক থেকে বয়সে বড় ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন 
তাবিঈ আর ইমাম মালিক তাবি তাবিঈ। অতএব ইমাম মালিক থেকে যুহরীর 
রিওয়ায়াত, এটা হলো বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠটদের (১ ১৮5১ 31১১ 
১5৮০০৪1) রিওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত । ইতিপূর্বে এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে। অপরদিকে সাহ্‌্নী ইমাম মালিক থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। অধিকন্তু তিনি 
(সাহনী) জীবিত ছিলেন প্রায় একশ বছর। এ কারণে যুহরী এবং সাহনীর ইন্তিকালের 
মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে পূর্ববর্তী 
রাবী এ মারবী আনহু যৌর কাছ থেকে রিওয়াত করা হয়েছে)-এর শাইখ ছিলেন এবং 
পরবর্তী রাবী হচ্ছেন তীর ছাত্র । আর এ ছাত্রটি দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন। 

৩. উপকারিতা 

(কে) এতে অন্তরে উলুয়্যে সনদের তৃপ্তি পাওয়া যায়। 

খে) পরবর্তী বারীর সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 

৪. প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : কিতাবুস সাবিক ওয়াল লাহিক, প্রণেতা খতীব বাগদাদী (৮5৫ 
৬০1৮এ। ৩৮০৮৯] ০১413 32৮])। 


২০৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস্সাররাজ' ২৯৬ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ৩৯৩ হি. সনে ইন্তিকাল 
স্করেছেন। তিনি ৯৭ বছর বয়স পেয়েছিলেন । 
২০৪. ইমাম বুখারী ইন্তিকাল করেছেন জানা 
নীসাপুরী মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৯৩ অথবা ৩৯৪ মতান্তরে ৩৯৫ হি. সনে। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৮৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রাবীগণের পরিচয় 


২. তাবিঈদের পরিচয় 

৩. ভাই-বোনদের পরিচয় 

৪. মুত্তাফিক ও মুফতারিক এর পরিচয় 

৫. সুতালিফ ও মুখতালিফ এর পরিচয় 

৬. মুতাশাবিহ এর পরিচয় 

৭. মুহমাল এর পরিচয় 

৮. মুবহামাত এর পরিচয় 

৯. উহ্দান এর পরিচয় 

১০. একাধিক নাম অথবা গুণসম্পন্ন রাবীর পরিচয় 
১১. একক নাম, উপনাম ও লকব-এর পরিচয় 

১২. উপনামে প্রসিদ্ধ রাবীর পরিচয় 

১৩. লকব-এর পরিচয় 

১৪. পিতা ছাড়া অন্যের সাথে সম্পৃক্ত রাবীদের পরিচয় 
১৫. প্রকাশ্যের পরিপন্থী নসব-এর পরিচয় 

১৬. রাবীদের তারীখ (জৌবন বৃত্তান্ত) এর পরিচয় 
১৭. ক্রটি দেখা দিয়েছে এমন সিকাহ্‌ রাবীর পরিচয় 

. ১৮. উলামায়ে কিরাম ও রাবীদের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় 
১৯. আযাদকৃত রাবী এবং উলামায়ে কিরামের পরিচয় 
২০. সিকাহ্‌ এবং দুর্বল রাবীদের পরিচয় 

২১. রাবীদের জনুস্থান ও দেশের পরিচয় 
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১৮৬ হাদীসের পরিভাষা 


১. সাহাবীগণের পরিচয় 

১. সাহাবীর সংজ্ঞা 

(ক) আভিধানিক অর্থ 
4১1-11 45 8555411৮5-8০৮5818৮-541 
এ শশাাকটি। 26৩ আীশীশিও শ৮নীি জা হশিলীঈ শি৮৮। 

- -৮৯৮০১। ৮11 2051 

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসসাহাবাতু (৮২০11) মাসদার সুহবাত 

(২. _.০11) সাহচর্য অর্থে ব্যবহৃত । এ থেকে সাহাবী (২1৯ ১11) এবং সাহিৰ 

(৯৮০1) সাথী শব্দ দুটো উত্তব হয়েছে। আসহাব (.৮১_,০1) এবং সাহৰ 

(-.৯-০) এর বহুবচন । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসসাহাবাতু (২৮৯_.০11) শব্দটি 

আসহাব (১,৮০1) অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ সংগী সাথী ও সহচরবৃন্দ 
ইত্যাদি)। 

(খে) পারিভাষিক অর্থ 
৮1০০৮০৬৮৮৫১ 4845 41111 5884৮1) ৮৪০৪ 

-০৮০১। 15 ৯১০ 44১ ০4//৯০ ৩1৩ ০১১৪) 

যিনি মুসলিম অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ 

করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনিই সাহাবী; যদিও এর মধ্যে 
মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকেন । (এইটি বিশুদ্ধ মত ।) 

২. গুরুত্ব ও উপকারিতা : সাহাবায়ে কিরামের পরিচয় জানা একটি বিরাট 
গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়। এর উপকারিতার মধ্যে একটি হচ্ছে এর ছারা মুত্তাসিল ও 
মুরসাল রিওয়ায়াত এর পরিচয় জানা যায়। 

৩. সাহাবী সনাক্তকরণের উপায় কি? নিম্নের পাচটি বিষয়ের যে কোন একটির 
মাধ্যমে সাহাবীর পরিচয় জানা যায় । যথা, | 

কে) খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা । যেমন আবু বকর সিদ্দীক রো) ও উমর ইবনে 
খাত্তাব (রা) এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অন্যান্য দশজন সাহাবী (আশারায়ে 
মুবাশশারাহ) এদের সাহাবী হওয়া খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। 

(খ) খবরে মাশহুর দ্বারা । যেমন যিমাম ইবনে সা'লাবাহ এবং আকাশাহ ইবনে 
মুহসিন । অর্থাৎ এদের সাহাবী হওয়া খবরে মাশহুর ছারা প্রমাণিত । 

(গ) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের খবর বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে । 
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€ঘ) কোন একজন সিকাহ তাবিঈর খবর বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে । কেউ নিজেই যদি 
সাহাবী হওয়ার দাবী করেন, তবে শর্ত হলো, তাকে আদালাতসম্পন্ন হতে হবে এবং 
তার এ দাবী যুক্তিসম্মত হতে হবে ।২০৫ সাহাবীদের যুগশেষ হওয়ার পূর্বে তাকে দাবী 
করতে হবে। | 

৪. সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ই-আদিল . সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ই আদিল তবে 
প্রথম যুগেই যারা কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তীরা ব্যতীত । নির্ভরযোগ্য 
মতানুযায়ী এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

আর সাহাবায়ে কিরামের আদালাত এর অর্থ হলো, হাদীস রিওয়ায়াতে ইচ্ছা পূর্বক 
মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকা এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকা যা তাদের 
রিওয়ায়াতের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সমস্ত 
রিওয়ায়াত-ই তাদের আদালাত বিশ্রেষণ ও যাচাই বাছাই ছাড়াই গ্রহণযোগ্য । আর 
তাদের মধ্যে যারা ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও সুধারণা রাখতে হবে 
এবং তাদের এ ক্রটিকে ইজতিহাদী ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতে হবে । কেননা তারা 
হলেন ইসলামী শরীআতের বাহক এবং সর্বোত্তম শতাব্দীর লোক। 

৫. অধিক হাদীস রিওয়ায়াতকারী সাহাবী 

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছয় জন সাহাবী হলেন, মুকাসসিরীন১৮৪ তথা অধিক 
হাদীস রিওয়ায়াত কারীদের অন্তর্ভুক্ত । এরা হলেন, 

(১) আবু হুরাইরা (রা) : তার থেকে ৫,৩৭৪ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তার 
থেকে তিনশ'রও অধিক ছাত্র হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । 

(২) ইবনে উমর (রা) : তার থেকে ২,৬৩০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

(৩) আনাস ইবনে মালিক (রো) : টপলেস 

(8) উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা রো) : তার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
২,২১০টি। | 

(৫) ইবনে “আব্বাস (রো) : তার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা হলো, ১৬৬০টি। 

(৬) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ : তার থেকে ১,৫৪০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


২০৫, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াফাতের পর একশ বছরের পূর্বেই তাকে সাহাবী 
হওয়ার দাবী করতে হবে । এর পরে দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন রতন আল হিন্দীর মত 
যেন না হয়। তিনি রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের ছয়শ বছর পরে সাহাবী হওয়ার দাবী করেছিলেন। প্রকৃত 
পক্ষে তিনি ছিলেন একজন জঘন্য মিথ্যাবাদী । যেমন ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে এন্সপ মন্তব্য করেছেন। 
মীযানুল ই'তিদাল ২য় খ. পৃ. ৪৫। 

১৮৪. যে সব সাহাবায়ে কিরাম থেকে এক হাজারের অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে “মুকাসসিরীন' 
(অধিক রিওয়ায়াতকারী) বলা হয়ে থাকে । এন্সপ সাহাবীর সংখ্যা ছয় জন। কারো মতে সাত জন, তীরা 
আবূ সাঈদ খুদরী রো)কেও এর অন্ততুর্ত রয়েছেন । (অনুবাদক) 
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১৮৮ হাদীসের পরিভাষা 


৬. অধিক ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবী : অধিক ফাতওয়া প্রদানকারী 
সাহাবীগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) । অতঃপর বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট আলিম সাহাবীর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মাসরুকের মতে এরূপ সাহাবীর সংখ্যা ছয় জন। তিনি 
বলেছেন, 


৬৮ 753৯৯ ৮ লন 
৯1০ লাকী শীঞ » ১১৮টি হও প১১০]1 ভাঠীও 2০ চাই এও 


- ১৬ দশক ০৮ 4001 ৬০৮৪৩ 4০ ৮৮) ২2৮11 


অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছয়জন ছিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী | তারা 
হলেন উমর, আলী, উবাই ইবনে কাব, যাইদ ইবনে সাবিত, আবুদ দারদা ও ইবনে 
মাসউদ রো)। অতঃপর এ ছয় জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্রে দিক থেকে উত্তম হলেন আলী ও 

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রো)। 

৭. আবাদিলা কারা ? আবাদিলা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এঁসব সাহাবায়ে কিবামকে 
বঝানো হয়ে থাকে যীদের নাম আবদুল্লাহ । এ নামের সাহাবীর সংখ্যা প্রায় তিনশর 
কাছাকাছি। কিন্তু এখানে আবাদালাহ ছ্বারা এমন বিশিষ্ট চারজন সাহাবায়ে কিরামকে 
বুঝানো হয়েছে যাদের প্রত্যেকের নাম আবদুল্লাহ । তারা হলেন, 

(ক) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর । 

(খ) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস। 

(গ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর । 

(ঘ) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস রো)। 

তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর ইস্তিকালের পর আলিম সাহাবীদের মধ্যে তারা দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। 
ফলে জ্ঞানাবেষণের জন্য মানুষ তাদের স্মরণাপন্ন হতো । একারণেই তাদের এ বৈশিষ্ট্য 
ও খ্যাতি ছিল। তারা যখন কোন ফাতওয়ার ব্যাপারে একমত্য পোষণ করতেন তঞ্চর 

৮. সাহাবীগণের সংখ্যা : সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা যায় না। তবে এ প্রসংগে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত বর্ণিক্ত 
হয়েছে। এর দ্বারা এতটুকু জানা যায় যে, তাদের সংখ্যা একলাখের উপরে ছিল 
এক্ষেত্রে আবু যুরআ আর-রাধীর উক্তিটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । তিনি বলেছেন, 


১808575574555558-54141 54558111525. 
- ৭০ তি বাশিছ ৩০ টো শশী) ০৮৯০1 ০৯৮৪ চা 
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হাদীসের পরিভাষা ১৮৯ 


অর্থাৎ এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবী রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন যারা তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । তার কথা 
শুনেছেন ।২০৬ 

৯. সাহাবীগণের বিভিন স্তর : সাহাবীদের স্তরের সংখ্যা নির্ণয়ে মভভেদ 
পরিলক্ষিত হয় । কেউ কেউ অগ্নে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস করেছেন। 
আবার কেউ হিজরতের ভিত্তিতে আবার কেউ কেউ বড় বড় গুরুতৃপূর্ণ যুদ্ধ বিরহে 
উপস্থিতির ভিত্তিতে তাদের স্তর বিন্যাস করেছেন । আবার কেউ কেউ অন্য দৃষ্টিকোণ 
থেকেও তাদের স্তর বিন্যাস করেছেন । প্রত্যেকেই নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী এ বিভক্তি 
করেছেন। 

(ক) ইবনে সা'দ সাহাবীদেরকে পাচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। 

(খ) আর ইমাম হাকিম তাদেরকে বারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। 

১০. সাহাবীগণের মর্ষাদা : আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সম্মিলিত মতানুযায়ী 
সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বোস্তম হলেন আবু বাকর সিদ্দীক (রা) অতঃপর উমর 
(রা)। অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর মতে শাইখানের পরে উত্তম হলেন যথাক্রমে উসমান 
(রা) ও আলী (রা)। এব্রপর সমস্ত আশারায় মুবাশশারার স্থান । অতঃপর বদরের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের স্থান। অতঃপর বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে 
কিরামের স্থান। | 

১১. অগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী 

(১) স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দীক (রা)। 

(২) বালকদের মধ্যে আলী ইবনে আবী তালিব রো)। 

€৩) নারীদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ্‌ (রা) । 

(8) মুক্তি প্রাপ্ত দাসদের মধ্যে যাইদ ইবনে হারিছাহ রো)। 

€৫) দাসদের মধ্যে বিলাল ইবনে রাবাহ (ো)। 

১২. সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাৰী : সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশেষে যিনি 
ইন্তিকাল করেছেন তার নাম হলো আবূ তুফাইল আমির ইবনে ওয়াছিলাহ আললাইছী। 
তিনি একশ হিজরী সনে পবিত্র মকা মুকাররামায় ইন্তিকাল করেন । কারো মতে এর 
আরো কিছু দিন পরে তার ইন্তিকাল হয় ।২০৭ আবু তুফাইল-এর পূর্বে ইন্তিকাল করেন 
আনাস ইবনে মালিক (রা)। তিনি ৯৩ হি. সনে বসরা শহরে ইন্তিকাল করেন। 


২০৬, আত্তাকরীর মাআততাদবীর ২য় খ..পৃ. ২২০। 

২০৭. আবু তুফাইল এর মৃত্যুর ব্যাপারে আরো মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তীর মৃত্যু হয় ১০২ হি. সনে 
কারো মতে ১০৭ হি. সনে এবং কারো মতে ১১০ হি. সনে। শেষোক্ত মতটিকে ইমাম যাহাবী সঠিক 
বলে অভিহিত করেছেন । (তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ২২৮-২২৯। অনুবাদক) । 
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১৯০ হাদীসের পরিভাষা 
১৩. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী ূ্‌ 
€ক) আল-ইসাবাহ ফী-তামঈযিস্‌ সাহাবাহ, প্রণেতা ইবনে হাজার আল 
আস্কালানী | - ৮১১৪. 1| ১২৯ ১:২- 2৮১-০]| ১৪৮০ পেও ২2053 
(খ) উসদুল-গাবাহ্‌ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ, এর প্রণেতা হলেন আলী ইবনে 
মুহাম্মাদ আলজাযরী । তিনি ইবনুল আসীর নামে প্রসিদ্ধ । 
শী ০১ 1৮217 20৯-৮11 2৯শটছি তোছ হাছ৮৮]1 ৮১৮ 
১৪১২ ০১০০ ০৩৫০১০০৪০১1 
(গে) আল ইসতীআব ফী আসমাইল আসহাব, এর প্রণেতা হলেন. ইবনে 
আবদুল বার ।- ৯11 ৬২১৮ ৮২১ ১৮৯৮০91৮৮১৭ ভে 12০91 


২. তাবিঈগণের পরিচয়, 

১. তাবিঈর সংজ্ঞা 

€ক) আভিধানিক অর্থ: 
৩১ -০৮৬৭ ৮20215- ১০০৮৮০৬৯০৬০ 

7 হারা রাজি লামা 
বহুবচন । আর তাৰি (৮৮১41) তাবউন (৮) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ- 
পেছনে চলা । 

খে) পারিভাষিক অর্থ 
৯৯০৪৩ ০১৮০]। ৮1০ ০৮৯৩ ৮৮ 0৮৪ 0০০৯০০ ৪10৮ ৩৯ 

- ৮৮০০৯৮৯৫। শীশীশিসি ৩ 

যিনি মুসলিম অবস্থায় বে?ন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর 
মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনিই ভাবিঈ । কারো মতে যিনি সাহাবীর সাহচর্য (কিছু সময়ের 
জন্য হলেও) লাভ করেছেন । 

২. উপকারিতা : তাবিঈর পরিচয় জানার উপকারিতা এই যে এর ০০ 
মুস্তাসিল রিওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। 

৩. তাবিঈগণের বিভিঃ; স্তর : তাবিঈদের মর্যাদাসংক্রান্ত স্তরের সংখ্যা নির্ণয়েও 
মতভেদ পরিলক্ষিত হয় । উলমায়ে কিরাম তীদের প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি _ 
অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন স্তদ্ধে বিভক্ত করেছেন। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৯১. 


(ক) ইমাম মুসলিম তাবিঈগণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন । 
(খ) ইবনে সাদ তাদেরকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং 


(গ) ইমাম হাকিম তাবিঈগণকে পনেরটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আর তাদের 
মধ্যে উত্তম হলেন তারা ধারা দশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। 


৪. আলমুখদারামুন (০১ ১৯০11) : এর এক বচন হলো, মুখদারাম 
(১১১১০) মুখদারাম হলেন তিনি, যিনি জাহিলিয়্যাতের যুগও পেয়েছেন এবং নবী 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগও পেয়েছেন। কিন্তু তার (সা) দর্শন লাভ 
করেননি । বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুখদারামগণ তাবিঈদের মধ্যে গণ্য । ইমাম মুসলিমের 
গণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বিশ। তবে সঠিক কথা হলো, তাদের সংখ্যা বিশ-এর 
অধিক। এঁদের মধ্যে আবূ উসমান নাহ্‌দী এবং আসওয়াদ ইবনে ইয়াধীদ নাখয়ীও 
অন্তর্ভুক্ত । 

৫. সাত-ফকীহ : সাতজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ বয়োজ্যোষ্ঠ তাবিঈগণের মধ্যে গণ্য । এঁরা 
তাবিঈগশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে বিবেচিত। এঁরা সবাই'মদীনার অধিবাসী। 
তারা হলেন, 

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, উরওয়া ইবনে যুবাইর, খারিজাহ 
উত্বাহ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার প্রমুখ 1২০৮ 

৬. সর্বোত্তম তাবিঈ : তাবিঈগণের মধ্যে সর্বোত্তম তাবিঈ কে? এ ব্যাপারে 
কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সর্বোত্তম তাবিঈ হলেন সায়ীদ 
ইবনুল মুসাইয়িব । আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে'খাফীফ শীরাহী বলেন, 

(ক) মদীনাবাসীদের অভিমত হলো, সর্বোত্তম তাবিঈ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব। 

(খ) কৃফাবাসীদের অভিমত হলো, সর্বোত্তম তাবিঈ উয়াইস আল্কারানী । 

€গ) বাস্রাবাসীদের মতানুষায়ী সর্বোত্রম তাবিঈ হলেন, হাসান আলবাস্রী । 

৭. সর্বোত্তম মহিলা তাবিঈ : আবূ বকর ইবনে আবু দাউদ-এর মতানুযায়ী মহিলা 
তাবিঈদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন, হাফসাহ্‌ বিনতে সীরীন ও উমরাহ বিনতে আবদুর 
রহমান । এ দু'জনের পরেই উন্মদ্দারদা এর স্থান ।২০৯ 
২০৮: ইবনুল সুবারাক আবূ সালামার পরিবর্তে সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে এ সাতজনের অন্তর্ভূক্ত 

করেছেন। অপরদিকে আবুষূ যিনাদ সালিম ও আবূ সালামা উভয়েরু পরিবর্তে আবু বকর ইবনে আবদুর 

রহমানকে উপস্থিত সাতজন শ্রেষ্ঠ ফকীহর মধ্যে গণ্য করেছেন । 
২০৯. ইনি ছোট উল্মুদ দারদা তার নাম হলো, হুজাইমা তবে তাকে বলা হয়ে থাকে জুহাইমাহ্‌। তিনি আবু 


দারদার স্ত্রী । বড় উম্মুদ দারদাহও আবু দারদা এর নী।কিন্ত্ু তিনি ছিলেন সাহাবিয়্যাহ (মহিলা সাহাবী) এবং 
তার নাম হলো, খায়রাহ। 
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১৯২ হাদীসের পরিভাষা 

৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 

মা*রিফাতৃত তাবিধীন : এর প্রণেতা হলেন, আবুল মুতরাফ ইবনে ফাতীস 
আল-আন্দালুসী 1২১০ 

০২৪13881558 19-88-৮41৯ 2০৮৯০৮54) ₹:৯০৭ 


৩. ভাই-বোনদের পরিচয় 

১. ভূমিকা : এ বিষয়টি হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট একটি গুরুতৃপূর্ণ জ্ঞাতব্য 
বিষয় এর প্রতি তারা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এ বিষয়ের উপর 
স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন । বিষয়টি হলো, প্রত্যেক স্তরের রাবীদের 
ভাই-বোনদের পরিচয় সংক্রান্ত । এ বিষয়টির উপর স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করা এবং গ্রন্থ 
রচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রাবীদের জীবন-চরিত এবং তাদের 
বংশপরস্পরা ও ভাই-বোনদের পরিচয় ইত্যাদি জানার জন্য কতকুটু গুরুত্বারোপ 
করেছিলেন ! সামনের আলোচনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। 

২. উপকারিতা : এর উপকারিতার মধ্যে একটি হলো এই যে, দু'জন রাবীর 
পিতার নাম এক হওয়াতে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এরা দু'জন পরস্পর ভাই। 

যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এবং আমর ইবনে দীনার, এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 
এ দু'জনকে ভাই মনে করবে । অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা দু'জন ভাই নন। যদিও উভয়ের 
পিতার নাম এক । 

৩. উদাহরণ 

কে) দু'ভাই-এর উদাহরণ : সাহাবীদের মধ্যে উমর এবং যাইদ (রা) উভয়েই 
খাত্তাব (রা)-এর পুত্র । | 

(খ) তিন ভাই-এর উদাহরণ : সাহাবীদের মধ্যে আলী, জাফর ও আকীল (রো) 
তিনজনই আবু তালিবের পুত্রছিলেন। 

(গ) চার ভাই-এর উদাহরণ : তাবি-তাবিঈদের মধ্যে সুহাইল, আবদুল্লাহ্‌, মুহাম্মদ 
এবং সালিহ (র) এরা সবাই আবু সালিহ-এর পুত্র ছিলেন। 

(খ) পাচ ভাই এর উদাহরণ : তাবি তাবিঈদের মধ্যে সুফিয়ান, আদাম, ইমরান, 
মুহাম্মাদ এবং ইব্রাহীম (র) এরা সবাই উয্লাইনার পুর ছিলেন। | 

(ড) ছয় ভাই-এর উদাহরণ : তাবিঈদের মধ্যে মুহাম্মদ, আনাস, ইয়াহইয়া, মাঁবাদ, 
হাফ্সাহ এবং কারীমাহ রে) এরা সবাই সীরীন এর সন্তান ছিলেন। 
২১০. দেখুন : আর রিসালাহ্‌ আল মুস্তাত্রাফাহ পৃ. ১০৫। 
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হাদীসের পরিভাঘা ১৯৩ 


(চ) সাত ভাই-এর উদাহরণ : সাহাবীদের মধ্যে নুমান, মা*কিল, আকীল. 
সুওয়াইদ, সিনান, আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ (রা) এরা সবাই মিকরান এর পুত্র 
ছিলেন। 

এ সাত জনের সবাই মুহাজির সাহাবী ছিলেন । এঁরা ছাড়া অন্য কেউ ২১১ এ দুর্লভ 
সম্পদের অধিকারী হতে পারেননি । বর্ণিত আছে যে, এঁরা সবাই খন্দকের যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী (ক) কিতাবুল ইখ্ওয়াত, এর প্রণেতা হলেন, 
আবুল মুতরাফ ইবনে ফাতীস আল আন্দালুসী । 

- ৮০1১ ০৮৯৮৪ ৮৪ -৪০৮]। ভাই ১১৯২। ৮৮০ 
খে) কিতাবুল ইখওয়াত, এর প্রণেতা হলেন, আবুল আব্বাস আস্সাররাজ।২১২ 
- 01১০০1১০৮৯৮] ভি ১৬৯২। ৮08 


৪. মুত্তাফিক ও মুফতারিক 
১। সংজ্ঞা 


(ক) আভিধানিক অর্থ 
| 5৮৬58) ১০ ৪1১58) 
আরবী মুস্তাফিক ইত্তিফাক (9৮১31) থেকে ইসমে ফায়িল। আর মুফতারিক 
ইফতিরাক (1১২ 531) থেকে ইসমে ফায়িল। ইত্তিফাক (মতৈক্য)-এর 
বিপরীতার্থক শব্দ। 
(খ) পারিভাষিক অর্থ 
৮৮1১ ৮4৯1 ৮০৮১৪ টা নিও 51১০] ৪৮ জা 9। 
১1৯৮১০১৪৬৮৮ ৬০ ০০1১ ৮৮০৬ বি ২1 ৮4 ৯০ ১৯ 
- ১ ১৯১০4১৮৮০১৬ ৯১৪৮১১॥ 

২১১. অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্যে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে, কারো সাত ভাইয়ের প্রত্যেকেই সাহাবী এবং 
মুহাজির । একমাত্র এ সৌভাগ্যবান সাত ভাই-এর অনন্য দৃষ্টান্ত । 

২১২, আস্সাররাজ শব্দটি সুরুজ (৫১১+) কাজের সাথে সম্পৃক্ত । সুরুজ মানে হলো, ঘোড়ার জিন। এ জিন 
: নির্মাণ কারীদেরই সাররাজ বলা হয়ে থাকে । তার পিতৃ পুরুষের মধ্যে কেউ এরূপ কাজ করতেন বিধায় 
সেদিকে লক্ষ্য করে তাকে সাররাজ বলা হয়েছে । তার পূর্ণ নাম, আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক 
ইবনে ইবরাহীম আস্সাকাফী 1 তিনি তার যুগের নীসাপুরের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন । ইমাম বুখারী ও 


মুসলিম তার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । (অর্থাৎ তিনি শাইখানের উস্তাদ ছিলেন ।) ৩১৩ হি. সনে 
তিনি মৃত্যুবরণ করেন। 


১৩- 
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সনদের মধ্যে কখনো রাবীর নিজের নাম ও পিতার নাম অথবা তার উপরের কারো 
নাম লিখায় এবং উচ্চারণে এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে ।. অথচ তারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। 
অথবা কখনো কয়েকজন রাবীর নাম ও কুনিয়াত, অথবা নাম ও পরিচিতি ইত্যাদি এক 
ও অভিন্ন২১৩ হয় । একে পরিভাষায় মুত্তাফিক ও মুফতারিক বলা হয়ে থাকে । 

২. উদাহরণ 

(খ) খলীল ইবনে আহমাদ : এ নামের ছয় ব্যক্তি আছেন। এঁদের অগ্রে হলেন, 
শেখ সীবুইয়াহ্‌। 

(খ) আহমাদ ইবনুল জাফর ইবনে হামদান: এ নামের চার ব্যক্তি ছিলেন একই 
যুগের । 

(গ) উমর ইবনেল খাত্তাব : এ নামের ছয় ব্যক্তি ছিলেন।২১৪ 

৩. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা খুবই গুরুতৃপূর্ণ বিষয় । এ 
বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে অনেক বড় বড় উলামায়ে কিরামও ভুলের শিকার হয়েছেন। 
এর উপকারিতা হলো, 

(ক) কয়েক ব্যক্তির নাম এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে তাদেরকে একই ব্যক্তি 
ধারণা না করা। এ প্রকারটি মুহমাল-এর ঠিক বিপরীত। কেননা তাতে একজনকে 
দু'জন ধারণা করার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে ।“২১৫ 


(খ) এর দ্বারা এক ও অভিন্ন নামের ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। 
কেননা, কোন সময় একজন রাবী সিকাহ্‌ হয়ে থাকেন এবং অন্যজন যঈফ (দুর্বল)। 
সুতরাং সিকাহকে যঈফ কিংবা যঈফকে সিকাহ সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত থাকা যায়। 

৪. এটা কখন প্রকাশ করা জরুরী? 


নামের এ অভিন্নতা তখন প্রকাশ করা জরুরী হয়ে পড়ে, যখন একই যুগের দু'জন 
রাবী অথবা কয়েকজন রাবীর নাম এক ও অভিন্ন হয়। এবং কোন রাবী অথবা শাইথ 
তাদেরকে যদি একই ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু তারা বিভিন্ন যুগের হলে তাদের নামের 
ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই । এবং তা প্রকাশ করাও জরুরী নয়। 


২১৩. শুধু নাম এক ও অভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোন বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে 
সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এর দৃষ্টান্ত খুবই-বিরল। আর এসব অবস্থায় বিবরণ দেয়া দরকার, যেসব ক্ষেত্রে 
অধিকাংশ সময় সমম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থে সবত্তারে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এ প্রকার়টি 
মুহমাল এর অধিক নিকটবর্তী। 

২১৪. এটি খতীব বাগাদী জালমি লতি খর একটি আচরনের উদাহরণ এ ছে 
সন্নিবেশিত বিভিন্ন ব্যক্তির অভিন্ন নামের সর্বাধিক সংখ্যা হলো সতের । 

১৯৪. দেখুন : শারহু নুখবাতিল ফিকর পৃ. ৬৮। 
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হাদীসের পরিভাষ ১৯৫ 
৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
-  (ফ) আলমুস্তাফিক ওয়ালমুফতারিক : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, খতীব আল 
বাগদাদী। এটি এ বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম গ্রন্থ 1২১৬ : | 
508983৮85811 85850158571 
(খ) আল-আন্সাব আল-সুস্তাফাকাহ : এ গ্রন্থের লেখক হলেন, হাফিয মুহাম্মাদ 
ইবনে তাহির ।- ১৯৮৮: ১৯০ ৪৯1: +৬৮11 ৮০১৪ 
তিনি ৫০৭ হি. সনে মৃত্যু বরণ করেন। এটি মুস্তাফাক এর একটি বিশেষ প্রকার 
সম্বলিত গ্রন্থ। 


৫. মু'তালিফ ও মুখতালিফ 
১. সংজ্ঞা 


কে) আভিধানিক অর্থ 
৮৮৪ ১5113 ৫৮ শিকীওি। ভোিশাশিট ১১০২1 ০42৮৪ 91 -৮12শ11 

- 385১1 ১০ ৪১১৯১] ০১ 4০৮৪১০৮৮০১৯] ৯৮৮১৭। ০০০ ৯3 

মু'তালিফ, ই'তালিফ (-৪১2 ০21) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ একত্রিত হওয়া, 
সাক্ষাৎ করা। মূলত এটি অপ্রছন্দনীয় (নাফরাহ)-এর বিপরীতার্থক শব্দ। আর 
মুখতালিফ ইখতিলাফ €-৪১-১3।) থেকে ইসমে ফায়িল। ইত্তিফাক এর 
বিপরীতার্থক শব্দ । 

(খ) পারিভাষিক অর্থ 
15505484528 7 55681513527517855581 

- (৮৮৬ -৬/৮৯০ও 

রাবীর নাম, লকব ও কুনিয়ার অথবা নব লিখায় মিল এবং উক্ারণে গরমিল 
হওয়াকে পরিভাষায় মু'তালিফ ও মুখতালিফ বলা হয় ।২১৭ 

২. উদাহরণ 

(ক) সালাম (১...) এবং সাল্লাম (১-.)। প্রথম নামটি তাশদীদ বিহীন এবং 
ছিতীয় নামটি তাশদীদসহ। 
২১৬ বশ্রন্থের একটি অসম্পূর্ণ পানুলিপি ইস্তাুলের আসআদ আফিন্দির লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। এতে 

কিতাবের শেষ নয় খণ্ড অর্থাৎ ১০ম খণ্ড- ১৮শ খণ্ড পর্যন্ত রয়েছে। কিতাবটির অপর একটি অংশ, ৩-৯ 


খণ্ড পর্যন্ত, শেখ আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ-এর নিকট সংরক্ষিত আছে। 


২১৭. চাই এ গরমিল কোন শব্দের নুক্তাযুক্ত অথবা নুকতাহীন হওয়ার কারণে হোক কিংবা শব্দের আকৃতি 
পরিবর্তনের ফলে হোক একই কথা । 
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১৯ড | " হাদীসের পরিভাষ৷ 
(খ) মিস্ওয়ার ( ১৯...) এবং মুসাওয়ার (১৯... ০) অর্থাৎ প্রথম নামটির মীম 


অক্ষরে যের, সীন অক্ষরে জযম এবং ওয়াও অক্ষরটি তাশদীদ বিহীন । আর দ্বিতীয় 
নামটির মীম অক্ষরে পেশ, সীন অক্ষরে যবর এবং ওয়াও অক্ষরটি তাশদীদধুক্ত। 


(গ) বাধযায (১1১ ৯11) এবং বায্যার (3 এর 
হচ্ছে যা (১) এবং দ্বিতীয়টির শেষাক্ষর হচ্ছে রা (১)। 


) সা (৪১১30 ও আত (4১১54) অর্থ থযোজটি ঘা. 118 
এবং রা (৮1১1) সহ আর দ্বিতীয়টি (০৮211) এবং যা (৮1১11) সহ। 

৩. নামসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার কোন নিয়ম আছে কি? 

(ক) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের রায় অনুযায়ী অধিক বিস্তৃতির কারণে এর 
জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রণীত হয়নি। বরং এজন্য পৃথকভাবে প্রতিটি নামই 
মুখস্থ করে রাখা জরুরী । 

(খ) অপর একটি অভিমত অনুযায়ী এর জন্য দু প্রকারের নিয়ম-কানুন রয়েছে। 
যথা, (১) কোন একটি বিশেষ গ্রন্থে অথবা গ্রন্থ সমূহে এ নিয়মাবলী উল্লেখিত থাকা । 
যেমন সহীহাইন এবং মুআত্তায় যখনই ইয়াসার ( ১(-...:) নামটি উল্লেখিত হবে, তখন 
এটি ইয়া (৪) এবং সীন (.১,)-এর পাথে ইসার (১৮. +) উচ্চারিত হবে। মুহাম্মাদ 
ইবনে বাশশার (১2 ০: ১-২৯০)-এর মত বা (২১) এবং শীন (০) দ্বারা 
উচ্চারিত হবে না। 

(২) একটি সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করা : অর্থাৎ এটি কোন বিশেষ গ্রন্থ অথবা 
্রস্থসমূহের কানুনের সাথে সম্পর্কিত হবে না। যেমন এরূপ বলা, সাল্লাম (১১) এ 
নামটির লাম (৫3) অক্ষরটি সর্বদা তাশদীদযুক্ত হবে। এবং এ নামের পাঁচজন ব্যক্ত 
আছেন । অতঃপর এই পাচ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে দেওয়া । 

৪. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এ সম্পর্কে অবগত হওয়া রিজাল শাস্ত্রের একটি 
গুরুত পূর্ণ বিষয় । এ কারণে আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, নামের মধ্যেই সবচেয়ে 
বেশি ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে । কেননা, এটা এমন একটি বিষয়, যাতে কিয়াস করার ৷ 
কোন অবকাশ নেই। এমনকি পূর্বা-পরের উপর নির্ভর করেও কোন কিছু বলা সন্ভব 
নয়।২১৮ 

এর উপকারিতা এই যে, এবি ভি বি এ জাতীর লট থেকে নে 
থাকতে পারেন। 


২১৮, দেখুন : নুখবাহ, পৃ. ৬৮ । 
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হাদীসের পরিভাষা ১৯৭ 
৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রহ্থাবলী 
- (ক) আলমু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ, এর প্রণেতা হলেন আবদুল গনী ইবনে 
মিনি ০১2752581055185575115-8155511 
(খে) আল ইকমাল, এর লেখক হলেন, ইবনে মা*কুলা € ০১ ০৮৫31 
১৬ ৮5 )-এর ওপর আবু বকর ইবনে নুকতাহ্‌ টীকা সংযোজন করেছেন। 


৬. মুতাশাবিহ২১৯ 
১. সংন্া 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
4১১2162১12৩ এ১৮১০]। ভাষশাশিহ 2৮৮০1 ০৮১ ০০৮৪ ১ 
০০০৪০188151 70181144318 4৮৮৬৯ ০১৯০3০৪4115, 
| 88 
এটি তাশাবুহ ৮১০1) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ সাদৃশ্য হওয়া । এখানে 


মুতাশাবিহ মানে অস্পষ্ট কুরআনে উল্লেখিত মুতাশাবিহ এর অর্থও এসব আয়াত যার 
অর্থ অস্পষ্ট । 


€খ) পারিভাষিক অর্থ | 

28128155550 510055181517217 55551 
-০৮০৮105 5। 055 351055] 

রাবীদের নাম লেখা ও উচ্চারণে এক হওয়া এবং পিতার নাম লেখায় এক ও 
উচ্চারণে বিভিন্ন হওয়ায় অথবা এর উল্টো২২০ হওয়াকে পরিভাষায় মুতাশাবিহ বলা হয় । 

২. উদাহরণ 

(ক) মুহাম্মদ ইবনে উকাইল (৬১৪ « ১১ ১,৯২০) আইন (৩১০) অক্ষরে 
পেশসহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (০৪ ০ ০১ এ) আইন অক্ষরে 
যবরসহ। এখানে রাবীদের নাম এক হলেও পিতার নাম উচ্চারণে বিভিন্ন । 

খে) শুরাইহ ইবনে নু'মান (০৮১11 ০ ৮১৩) এবং সুরাইজ ইবনে 
নুমান (০৮৯১|। ০১ ছে ৯৯০) এ উদাহরণটিতে রাবীদের নাম বিভিন্ন । কিন্তু 
তাদের পিতার নাম এক ও অভিন্ন । 
২১৯. ত প্রকারটি পূর্বের প্রকার দু'টো অর্থাত যুত্তাফিক ও মুফতারিক এবং মুস্তালিফ ও মুখতালিফ এর সাথে 


সাদৃশ্যপর্ণ। 
২২০, যেমন রাবীদের নাম উচ্চারণে পার্থক্য হওয়া কিন্তু তাদের পিতার নাম লিখতে ও উচ্চারণে এক হওয়া । 
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১৯৮ হাদীসের পরিভাষা 


৩. উপকারিতা : এর দ্বারা রাবীদের পূর্ণাঙ্গ নাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং 
নাম উচ্চারণের সন্দেহ ও ভুল-ক্রটি থেকে বেচে থাকা যায়। 

৪. মুতাশাবিহ-এর বিভিন্ন প্রকার : মুতাশাবিহ্‌ এর আরো বিভিন্ন প্রকার রয়েছে 
এখানে গুরুতৃপূর্ণ কয়েকটি প্রকার উল্দে+ করা হলো । যথা, 

€ক) রাবী ও তার পিতার নাম একটি কিংবা দু'টি শব্দে এক. ও অভিন্ন হওয়া। 
যেমন, মুহাম্মাদ ইবনে হুনাইন (০১:২৯ ১ ১৯) এবং “মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর 
(১১৯ ০ ১৯৯০)। 

(খ) রাবীর নাম নি গিহার লাতিনা ও উ্ছারনে এক হওয়া কিন্তু নামগুলো 
আগে পরে উল্লেখিত হওয়া। 


(১) নাম আগে পরে হওয়ার উদাহরণ, যেমন। আসওয়াদ ইবনে ইয়ামীদ 
(১2১ ২ ১১০১) এবং ইয়াধীদ ইবনে আসওয়াদ (১৬৮১1 ৮১ ১2১2) 1২২১ 
(২) অথবা কোন শব্দ আগে পরে হওয়া । যেমন, আইয়ুব ইবনে সাইয়ার (-১৯:। 
৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
€ক) তালবীসুল মুতাশাবিহ ফির্রাসমি ওয়াহিমায়াতু মা আশকালা মিন্হু আন 
বাওয়াদিরিস তাসহীফ ওয়াল ওয়াহাম, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন খাতীব আল বাগদাদী। 
-০৪১1১-৯11 ৮১১৮৯৮ ১৯115 সী ০11 ১১1৬ 
€খ) এ বিষয়রে উপর খতীব আল বাগদাদী আরো একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। 
তালিউত্‌ তাল্খীস (২:৮৯ 11 ৯1311 ৮1৮5) নামে । এ গ্রন্থটিকে 
পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বা সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থ দু'টি এ 


বিষয়ের সব্বোত্তম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত । এ বিষয়ের উপর এ গ্রন্থৃদ্বয়ের অনুরূপ আর 
কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি ।২২২ 


২২১. কেউ কেউ এ প্রকারটির নাম দিয়েছেন আলমুশতাবাহ আলমাকলৃবা । এতে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, . 
লেখাতে নয় ! আর কোন কোন সময় নামও উলট-পালট হয়ে যায়। খতীব বাগদাদী এ বিষয়ের উপর 
একটি রথ প্রণয়ন করেছেম। তার মাম দিয়েছে রাফিউল ইরতিয়াব ফিল মাকলুব মিনাল আসমায়ি : 
ওয়াল আন্সাব। (৮ ৯11 4১0... 215 ০০৪) ৮৮ ৬৮৮31 ০৯ ৮৮০২) ৮৪৩ 

২২২. দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাতে এর দু'টি পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রস্থকারের কাছে এ দু'টোর ৰ 
ফটোকপি রয়েছে। 
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হাদীসের পরিভাষা ১৯৯ 


৭. মুহমাল 
১. সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
এ৩১1১|। ০১৫ এ১১/। চেউশিশি এ ৮১) ০৮ ৬৮৯১1 
- ০১৯ ০ ০১ শি ৮১55 ০৩১30 
আরবী মুহমাল শব্দটি ইহমাল (৯১1) থেকে ইসমে মাফউল । অর্থ- ছেড়ে 
দেওয়া, বর্জন করা । এখন এর অর্থ এ দীড়ায় যে, রাবী নামের এমন একটি অংশ ছেড়ে 
দিয়েছে, যা তাকে অন্যের থেকে পার্থক্য নিরপণ করে। 
(খ) পারিভাষিক অর্থ . 


4৪১ --০)1 ৮৮৪ হী ঠিটি পকীক্ীশীটি 0 ৬1১) ৬৬০৪ ০। 
আর || ৮১4 
- ৮১৫৯১ 

কোন রাবী কর্তৃক এমন দু'ব্যক্তি থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা ধাদের নাম অথবা 
পিতার নাম ইত্যাদি এক ও অভিন্ন, আর অন্য কোন উপায়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য 
নিরূপণ করাও যার লা । একে পরিভাষায় মুহমাল বলা হয়ে থাকে । 

২. ইহমাল কখন ক্ষতিকারক হয়? 

ইহমাল তখন ক্ষতিকার হয় যখন উভয় রাবীর একজন সিকাহ্‌ হয় এবং অন্যজন 
দুর্বল। কেননা ধার কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে তার সম্পর্কে আমাদের 
জানা নেই। সুতরাং তিনি দুর্বলও হতে পারেন। এ কারণে হাদীসটিও দুর্বল হয়ে যেতে 
পারে। কিন্তু উভয় রাবীই সিকাহ হলে তখন আর ইহমাল হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে 
কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। কেননা দু'জনই যেহেতু সিকাহ তাই তাদের 
হাদীস সহীহই হবে। 

৩. উদাহরণ 
_. (ক) উভয় রাবী-ই সিকাহ হওয়ার দৃষ্টান্ত : ইমাম বুখারী (র) আহমাদ থেকে 
নসব উল্লেখ না করে ইবনে ওয়াহাব এর সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। 
এখন এ আহমাদ আহমাদ ইবনে সালিহও হতে পারেন। আবার আহমাদ ইবনে ঈসাও 
হতে পারেন। আর এরা উভয়েই সিকাহ্‌ রাবী । 

(খ) উভয়ের একজন সিকাহ এবং অন্যজন দুর্বল-এর উদাহরণ : যেমন 
সুলাইমান ইবনে দাউদ এবং সুলাইমান ইবনে দাউদ । একই নামের দু'জন রাবী । 


%/৬7%%.%18%1019110911.00] 


(0017191715 


১০০ হাদীসের পরিভাষা 
এদের একজন হলেন "খাওলানী তিনি সিকাহ ৷ আর অন্যজন হলেন “ইয়ামানী' তিন্নি 
দুর্বল রাবী । 

৪. মুবহাম ও মুহমাল-এর পার্থক্য : মুবহাম ও মুহমাল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
হলো এই যে, মুহমাল এর ক্ষেত্রে উভয় রাবীরই নাম উল্লেখ করা হয় । তবে নাম নিদিষ্ট 
করণে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় । আর মুবহাম এর ক্ষেত্রে নামই উল্লেখ কর হন 

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মুকামমাল ফী বয়ানিল মুহমাল, লেখক খতীৰ 
বাগদাদী | (5১।৬৯১1| ৮০/৯1/14৮1) 0১৪ ৩৬ -৮৮11) 


৮. মুবহামাত-এর পরিচয় 
১. সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ 


০ ৮৮4231 ০৮ এটি ০ ৯৩ িতিশীটি তীর 5 ০১৫11 
-০৮০2০২৪) 
সত রী 
ইসমে মাফউল স্পষ্ট-এর বিপরীতার্থক শব্দ । 
(খ) পারিভাষিক অর্থ 
৩৮ 251৬1 ০৮৮ ১০১3131 ০211 গো বাশ পা? ০৮ ৯1 
নর 
এ রাবী ধার নাম মতন অথবা সনদের মধ্যে অন্যান্য রাবী অথবা রিওয়ায়াতের 
সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম থেকে অস্পষ্ট থাকে, তাকে পরিভাষায় মুবহাম বলা হয়। 
২. ইবহাম বিষয়ক আলোচনার উপকারিতা 
(ক) ইবহাম সনদের মধ্যে হলে রাবী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় যে, তিনি সিকাহ্‌ 
না যঈফ । অতঃপর সে অনুযায়ী রিওয়াচ্”ত এর উপরও সহীহ অথবা যঈফ এর অভিষ্ক 
প্রয়োগ করা যায়। 


(খ) আর ইবহাম মতনের মধ্যে হলে তার আলোচনায় একাধিক উপকারি 
রয়েছে। যেমন এর দ্বারা ঘটনা বর্ণনাকারী অথবা প্রশ্নুকারী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 
এমনকি হাদীস সম্পর্কে তার বিশেষ কোন কৃতিত্ব ও মর্যাদা থেকে থাকলে তাও আমরা, 
জানতে পারি । আর এর উল্টো অর্থাৎ তিনি কৃতিত্ব ও মর্যাদার অধিকারী না হয়ে থাকছে, 
তার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ কারীগণ তাদের ধারণা সংশোধন করে নিতে পারেন। 
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হাদীসের পরিভাষা ২০১ 

৩. মুবহাম সনাক্ত করার উপায় কি? 

নিম্নের দুটো বিষয়ের যেকোন একটির মাধ্যমে মুবহাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। 

কে) অন্যান্য রিওয়ায়াতে রাবীর নাম উল্লেখিত হওয়া । 

(খ) এরূপ অধিকাংশ রিওয়ায়াতই সীরাত প্রণেতাগণ বর্ণনা করে দিয়েছেন। 

৪. প্রকারভেদ : 

কটোরতা ও শিথিলতার বিচারে মুবহাম চার ভাগে বিভক্ত । এর কঠোর প্রকার 
থেকে আলোচনার সুচনা করা. হলো। 

তিনি যা 
যেমন, ইবনে আব্বার (রা) রিওয়ায়াত, : 

৭61০5 চে-৯1) 4111 1৯৯১ 05 ০1৮৩ ১৯১ 01 
এক ব্যক্তি বলচলন, হে: আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছরই? এ ব্যক্তি হলেন 
আকরা ইবনে হাবিস (রা)। 

(খ) রিওয়ায়াতের মধ্যে ছেলে অথবা মেয়ের নাম ব্যবহার করা। এর মধ্যে 
ভাই-বোন এবং ভাতিজা-ভাগ্নে, ভাতিজী ও তন্মী এরা সবাই অন্তর্তৃক্ত। যেমন, উন্মু 
আতিয়্যার হাদীস, ১৬৮৬৪ ০৮২2 ৯1৩ ৭21০ 4101 ০1০ ৮১1 ০4০১ ০-০০৪ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়েকে (মৃত্যুর পর) পানি ও বড়ই 
(কুল) পাতা দিয়ে গোসল করানো হয় । এখানে এ মেয়ে দ্বারা যাইনাবকে রো) বুঝানো 
হয়েছে। 

(গ) রিওয়ায়াতের মধ্যে চাচা অথবা “ফুফু" শব্দ ব্যবহৃত হওয়া । মামা, খালা, 
চাচাত অথবা ফুফাত ভাই-বোন এবং মামাত অথবা খালাত ভাই-বোনও এর অন্তর্ভূক্ত । 
. যেমন, রাফি ইবনে খাদীজ তাঁর চাচা থেকে মুখাবারাহ (এক প্রকার বেচা-কেনা) নিষিদ্ধ 
হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । তীর চাচার নাম যহীর ইবনে রাফি । 
এভাবে জাবির (রা) তার ফুফু থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এতে উহুদের 
যুদ্ধে জাবিরের পিতা শহীদ হওয়াতে তার কান্নার কথা বর্ণিত হয়েছে। তার ফুফুর নাম 
ফাতিমা বিনতে আমর। 

(ঘ) রিওয়ায়াতের মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রী শব্দটি উল্লেখিত হওয়া । যেমন, সহীহাইন 
(বুখারী মুসলিম) এ সুবাইআ এর স্বামীর মৃত্যু সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তীর 
স্বামীর নাম সা'দ ইবনে খাওলা । অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা)-এর 
স্ত্রীর হাদীসও. বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে রিফাআহ আল কারাযী এর সাথে তার বিয়ে 
হয়েছিল । অতঃপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দেন। তার নাম তামীমাহ বিনতে ওয়াহাব। 


%/৬7%%.%18%10191110911.00] 


(0017191715 


২০ হাদীসের পরিভাষা 


. ৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী : অনেক উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেছেন । এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল গনী ইবনে সাঈদ, খতীব বাগদাদী ও 
88850848545 
হলেন, ওয়ালীউদ্দীন আল-ইরাকী । 

5010৭ ভিড টিউন ৯০1 
৬৪1১৮] 
রান বাকি 

১. সংজ্ঞা 

(ক) আভিধানিক অর্থ : - ৯1১৮৯ /১/। ১১১ ০1৯৬]। 

উহ্দান (১1১৯ ৬/।) ওয়াও (315) অক্ষরে পেশসহ ওয়াহিদ (৯1১) এর 
বহুবচন। 

€খ) পারিভাষিক অর্থ 

- ৯1 3153114৮১৯৩ ৪৫ ০০ ৩১৪1 ০2৬11 2৩০৭) ১৬ 

এসব রাবী যাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র একজন রাবী ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত 
করেননি, পরিভাষায় তাদেরকে উহদান বলা হয়। 

২. উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা নির্দিষ্ট রাবীর অজ্ঞাত অবস্থা 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর এরূপ রাবী যদি সাহাবী না হন তাহলে তার রিওয়ায়াত 
অগ্রাহ্য হবে। 

৩. উদাহরণ 

(ক) সাহাবীদের মধ্যে : উরওয়া ইবনে মুদরিস, তার কাছ থেকে শা'বী ছাড়া আর 
কেউই রিওয়ায়াত করেননি এভাবে মুসাইয়্যেব ইবনে হাযন এর কাছ থেকে শুধু তার 
পুত্র সাঈদ রিওয়ায়াত করেছেন। 

(খ) তাবিঈদের মধ্যে আবুল আশরা, তার কাছ থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ছাড়া 
আর কেউই রিওয়ায়াত করেননি । 

৪. খান হের ও সুসলি) ভান সহীহ যে উদন রওয়া়াত 
বর্ণনা করেছেন কি? । 

ভিডি রি হাতি রত শাইখান 
(বুখারী ও মুসলিম) তীদের সহীহ্‌ গ্রন্থয়ে এরূপ রাবীর কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা 
করেননি । 
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হাদীসের পরিভাষা “ ২০৩ 
খে) কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন যে, সহীহাইনেও উহ্দান 
(০1৯৬1) সাহাবী রাবী থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, 


(১) আবু ভালিবের ইস্তিকল সংক্রান্ত হাদীস। এটি শাইখাইন মুসাইয়্িব থেকে 
রিওয়ায়াত করেছেন। 


(২) ইমাম বুখারী কাইস ইবনে আবূ হাষিম থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন, তিনি মুরদাস সালামী থেকে বর্ণনা করেছেন, 
| -43১৮১45১। ০৬৯৮ শশ৯৬৪ 
অর্থাৎ নেককারগণ একের পর এক চলে যাবেন। এ হাদীসটি মুরদাস থেকে 
কাইস ছাড়া আর কেউ রিওয়ায়াত করেননি । 


৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : আলমুনফারিদাতু ওয়াল উহদান, এ গ্রন্থের প্রণেতা 
হলেন ইমাম মুসলিম রে)। - 4.০ ৮১4 ০1৯৩৩ ০1১০৪১৮]। 


১০. একাধিক নাম অথর্বা গুণসম্পন্ন রাবীর পরিচয় 

১. সংজ্ঞা 

৬ ১0৪11, 5 ৮০ তাও ১1১, তাখি 
ও ০ 

এ রাবী যিনি কোন ব্যক্তি কিংবা কোন গোষ্ঠী কর্তৃক একাধিক নাম অথবা উপাধি 
. অথবা কুনিয়াতে (উপনামে) ভূষিত হয়েছেন। 

২. উদাহরণ : মুহাম্মাদ ইবনে আস সায়িব আল কালবীকে কেউ কেউ আবু নাদর 
আবার কেউ কেউ ডাকেন আবু সাঈদ উপনামে। 

৩. উপকারিতা : এ বিষয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে একই ব্যক্তির বিভিন্ন নামের 
ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত থাকা যায় এবং এমন ধারণা থেকেও মুক্ত থাকা যায়, চিঠি 
ব্যক্তি নন, বরং একই ব্যক্তি 

(খ) এর মাধ্যমে শাইখ সম্পর্কিত তাদলীস-এর ব্যাপারটিও উত্ঘটিত হয়ে যায়। 

৪. খতীব বাগদাদী তার শাঈখ থেকে এন্'প অনেক রিওয়ায়াত উদ্ধৃত 
করেছেন । যেমন : তিনি তার গ্রন্থে আবুল কাসিম আল আযহারী, উবাইদুল্লাহ ইবনে 
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আবুল ফাতাহ আলফারসী এবং উাইদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আসৃসাইরাফী 
থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এসব নাম একই ব্যক্তির । ৃ 
৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
(ক) ইযাহুল আশকাল : এর প্রণেতা হলেন, হাফিয আবদুল গনী ইবনে সাঈদ । 
- ঘি ৮ ৮৮11 ৮০০ ৬৪০৯4 ৪0১1 0৮৪) 
(খ) মুওযিহু আওহামিল জামই ওয়াত তাফরীক : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন খতীব 
বাগদাদী। -১/৯১। ৮27৮৯ 2১৮১1 তশিকী]। ৮৮৬৩ ৯৬৯ 


১১. একক নাম, উপনাম ও উপাধির পরিচয় 
১. মুফরাদাত এর অর্থ : মুফরাদাত এর অর্থ এই যে, কোন সাহাবী অথবা কোন 
রাবী কিংবা কোন আলিম এর নাম অথবা কুনিয়াত কিংবা লকব এমন হওয়া, যার সাথে 
অন্য কোন রাবী কিংবা আলিমের নাম কুনিয়াত কিংবা লকবের কোন মিল নেই । আর 
এটা অধিকাংশ সময় এঁসব ক্ষেত্রে হয়ে খাকে, জিত 
অপরিচিত হয় এবং তা উচ্চারণ করা কঠিন হয়। 


২. এ বিষয়ে অবগত হওয়ার উপকারিতা : নি এর ছারা 
নিরিহ তির রা রলিনিত নে 
যায়। 

৩. উদাহরণ 

(ক) নামসমূহ : (১) সাহাবীদের মধ্যে আজ্মাদ ইবনে উজইয়ান, সুফইয়ান অথবা 
উলইয়ান এর ওযনে এবং সানদার (১১৮০) জাফর (১৬ ৯)-এর ওযনে। ্‌ 

(২). সাহাবীদের মধ্যে আওসাত ইবনে আমর (১১৬০ ১১৬51) যুরাইব 
ইবনে নুফাইর ইবনে সুমাইর | (১২১০০ ১৪৮১ ০ ৮৪০৯৯) 

€খ) উপনামসমূহ : (১) সাহাবীদের মধ্যে আবুল হামরা (০1১৯1) ১১) 
রিয়ার ারাতাহ জাম হি দরারারাস রং আরদর্র দনি। হ্যাদানজনার 
ইবনুল হারিস। 

(২) অসাহাবীদের মধ্যে আবুল আবাইদাইন২২৩ (১৬২ ২, 11 ৬।) তার নাম 
মুআবিয়া ইবনে সাবরাহ (১১৬ ০৪ ₹৪১৮৯৯)। 


২২৩. আবুল আবাইদাইন (১2 -১-*/1১২)) এটা দব-বচন তাস্গীর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদরীবুর রাবী, 
২য় খ. পৃ. ২৭৬ (অনুবাদক)। 
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(গ) লকবসমূহ : €১) সাহাবীদের মধ্যে সাফীনাহ €«_. ৬.০) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আযাদকৃত দাস। তীর প্রকৃত নাম মিহ্রান। 

(২) অ-সাহাবীদের মধ্যে মিন্দাল (এ+), তার নাম আমর ইবনে আলী 
আলগাধী আলকৃফী |. 

8. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থ : এ বিষয়ের উপর হাফিয আহমাদ ইবনে হারুন আল 
বারদীজী একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি এর নামকরণ করেছেন আল আসমাউল 
মুফরাদাহ (৯১১৬ || *৮০491)। এছাড়া রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তকসমূহের 
শেষাধশে এ ধরনের অধিকাংশ রাবীর জীবনী পাওয়া যায় । যেমন, ইবনে হাজারের 


তাকরীবুত তাহযীবগরন্থ।- ৮» ৮২ -৮:১-৫-| ২:৪০ 


১২. উপনামে প্রসিদ্ধ রাবীদের পরিচয় 

১. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা সব 
রাবীর নামসমূহ অনুসন্ধান করা যায় ধারা উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এমনকি এর 
মাধ্যমে আমরা তীদের প্রত্যেকের অপ্রসিদ্ধ নাম সম্পর্কেও অবগত হতে পারি। 

২. উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, কখনো যদি কারো সামনে কোন 
রাবীর অপ্রসিদ্ধ মূল নাম উল্লেখ করা হয়, আবার কখনো তার প্রসিদ্ধ উপনাম উল্লেখ 
করা হয়, এতে যেন তিনি একই ব্যক্তিকে দু'জন পৃথক ব্যক্তি মনে না করেন। সুতরাং 
যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নন তিনি এ ভুলের শিকার হন যে, একই ব্যক্তিকে দু ব্যক্তি মনে 
করে বসেন। 

৩. এ বিষয়ের গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি : উপনাম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন পদ্ধতি 
হচ্ছে গ্রন্থকার আরবী বর্ণমালার (১১৯11 ৯3১) ক্রমানুসারে উপনামসমূহ 
গ্রন্থাবদ্ধ করেন। অতঃপর তীদের প্রকৃত নামসমূহ উল্লেখ করেন । যেমন, “হামযাহ" 
অধ্যায়ে আবু ইসহাক উপনামটি উল্লেখ করবেন অতঃপর তার প্রকৃত নাম উল্লেখ 
করবেন। অনুরূপভাবে “বা' অধ্যায়ে আবু রাশীর উপনামটি প্রথম উল্লেখ করবেন। 
অতঃপর তার প্রকৃত নাম উল্লেখ করবেন। অন্যান্য বর্ণমালার ক্ষেত্রেও এই ধারা বহাল 
রাখবেন। ূ | 

৪. প্রকারভেদ ও.উদাহরণ 

(ক) উপনামই ধার মূল নাম, অর্থাৎ উপনাম ছাড়া ত্র অন্য, কোন নাম নেই। 
যেমন, আবু বিলাল আল আশআরী তীর নাম ও উপনাম একই। 

(খ) যিনি উপনামে পরিচিতি লাভ করেছেন, আর এটাও জানা যায়নি যে, তার কোন 
নাম আছে কি নেই। যেমন, আবু উনাস (রা) নামক জনৈক সাহাবী । 
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২০৬ হাদীসের পরিভাষা 


€গ) যাকে কোন বিশেষ উপনামে ভূষিত করা হয়েছে; এটি ছাড়াও তার অন্য নামও 
রয়েছে, উপনামও রয়েছে। যেমন, পবিস না রানি 
(রা)-এর উপাধি । তার উপনাম আবুল হাসান। 

(ঘ) ধার দু'টি অথবা অধিক উপনাম রয়েছে'। যেমন, ই ভুরইজ। গর এট 
 উপনাম হচ্ছে, আবুল ওয়ালীদ অপরটি হচ্ছে আবূ খালিদ । 

(ঙ) ধার উপনামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । যেমন, উসামাহ ইবনে যাইদ । কারো 
মতে তার উপনাম হলো আৰু মুহাম্মাদ কারো মতে আবু আবদুল্লাহ্‌ আবার কারো মতে 
তার উপনাম আবু খারিজাহ। 

(5) যিনি উপনামে পরিচিত কিন্তু তার নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 
আবু হুরাইরা রো)। তার নাম ও পিতার নামের ব্যাপারে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। 
এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো আবদুর রহমান ইবনে সাখার। 

ছে) ধার নাম ও উপনাম উভয়টিতেই মতভেদ রয়েছে। যেমন সাফাইনাহ 
(২১ & ০) কারো মতে তার নাম হলো উমাইর, কারো মতে সালিহ এবং কারো 
মতে মিহ্রান। আর তার উপনাম কারো মতে আবূ আবদুর রহমান এবং কারো মতে 
আবুল বুখতারী । 

(জ) যিনি নাম ও উপনামে পরিচিত এবং উভয়টিতেই সমধিক প্রসিদ্ধ ৷ যেমন, 
সুফইয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফিঈ এবং আহমাদ 
ইবনে হাম্বল প্রমুখ । এঁদের প্রত্যেকেরই উপনাম হলো আবু আবদুল্লাহ ৷ তাছাড়া নু'মান 
ইবনে সাবিত তার উপনাম (কুনিয়াত) হলো আবু হানীফা (র)। ূ 

(ঝ) নাম পরিচিত হওয়া সত্তেও যিনি উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন, আবু 
ইদরীস আল খাওলানী, তার নাম হলো আয়িযুল্লাহ। 

: রে) উপনামে পরিচিত হওয়া সত্তেও যিনি স্বীয় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। যেমন, 
তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত্তাইমী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হাসান ইবনে 
আলী ইবনে আবী তালিব রো)। তাঁদের সবার উপনামই হলো আবু মুহাম্মাদ । 

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী : উপনাম প্রসংগে উলামায়ে কিরাম অনেক খ্রস্থ 
প্রণয়ন করেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন আলী ইবনে মাদীনী, ইমাম মুসলিম, নাসাঈ 
প্রমুখ । এ বিষয়ের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো আবু বিশর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ 
আদদাওলাবী (মৃত- ৩১০ হি.) কর্তৃক রচিত কিতাব আলকুনা ওয়াল আসমা । 

(১৮৯| ০ সিট ১ জোহা লও ৩] ৮৮313 ভোট] 0) 
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হাদীসের পরিভাষা ২০৭ 


১৩. লকব-এর পরিচয় 
৬ আভিধানিক' অর্থ 
258৮85৯55052581188118 28 
- ৮১ 10১5 ৮15 ০১৮০ ৩। 
আলকাব (-,$ 131) লকাবুন (২৪ 1)-এর বহুবচন। আর লকব এসব 
ধারে লা বারাতির জারা ধ্বনি ভরি জরা 
তার সুনাম কিংবা দুর্নামের ইঙ্গিত বহন করে। 

২. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : টির নর না 
ও রাবীদের লকবসমূহ অনুসন্ধান করে তা বিশ্লেষণ করা । যাতে করে এ সম্পর্কে সঠিক 
ধারণা লাভ করা যায় এবং তা স্মৃতি পটে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। 

৩. উপকারিতা : লকব-এর পরিচয় অবগতিতে দু'টি উপকারিতা রয়েছে ।. যথা, 

(ক) লকবকে নাম মনে না করা। একই ব্যক্তির নাম ও লকব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
উল্লেখ করা হলে তাকে দু ব্যক্তি ধারণা না করা। 

(খ) যে কারণে রাবীকে উক্ত লকবে ভূষিত করা হয়েছে তার স্শরণ সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া যায় । ফলে তখন এসব লকবের প্রকৃত রহস্যের সন্ধান লাভ করা যায়, 
যা অধিকাংশ সময় প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতার্থ প্রকাশ করে থাকে। | 

৪. প্রকারভেদ : লকব দু'প্রকার । যথা, 

(ক) যে লকব ব্যক্তির নিকট অপছন্দনীয় তা দিয়ে তার পরিচয় দেওয়া অবৈধ 
(নাজায়েয) 

(খে) যে লকব ব্যক্তির নিকট পছন্দনীয় তা দিয়ে তার পরিচয় দেওয়া জায়েয । 

৫.উদাহরণ . . রে 

(১) আদৃদাল্প (0711) : এটা মু'আবিয়া ইবনে আবদুল কারীম এর লকব। 
মক্কার রাস্তা ভুলে যাওয়ার কারণে তাকে এ লকব (উপাধি) দেয়া হয়। 

(২) আযযঈক (--2--৯/1) : এটি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মাদ আযযঈফ-এর 
লকব। শরীরিক দুর্বলতার কারণে তাকে এ লকব দেয়া হয়েছে, হাদীসে দুর্বলতার 
কারণে নয়। আবদুল গনী ইবনে সাঈদ বলেছেন, 

এ দু'জন সম্মানিত ব্যক্তিকে দু'টি অমর্যাদাকর লকব আদৃদাল ও আযযঈফ প্রদান 
করা হয়েছে। - 
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২০৮ ৃ হাদীসের পরিভাষা 

(৩) গুমদুর (১৬2) : হিজাসবাসীদের নিকট এর অর্থ হচ্ছে শোরগোল কারী। 
এটি মুহাম্মাদ ইবনে জা“ফর আলবাসারী এর লকব। তাকে এ লকব দেওয়ার কারণ এই 
যে, ইবনে জুরাইজ একদা বসরায় আসেন এবং হাসান বাসরীর নিকট একটি হাদীস ' 
বর্ণনা করেন। এতে বাসরাবাসীরা বেশ শোরগোল করে । তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
রা ভিসি তির বডি হে 
গুন্দুর! চুপ কর। 

। (8) গুন্জার (১৮৯১০) : এজি ভি 8 
লাল ছিল তাই তাকে এ লকব দেওয়া হয়েছে। 

নিরিঞগাটি রিবন সারিরল 
ইমাম বুখারী (র)ও তার কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার তীক্ষ 
স্মরণশক্তির কারণে তাকে এ লকব প্রদান করা হয়েছে। . 

(৬) মুশ্তাদানা (১1৩৯) : এটি আবদুরাহ ইবনে উমর আল উমাবীর 
টি 84 তস্দ এ 

৭) মুতাইয়ান (১১ ৮.) : এটি আবূ জাফর আল হাযামীর লকব। তাকে এ 
লকবে ভূষিত করার কারণ এই যে, তিনি বাল্যকালে বালকদের সাথে পানিতে খেলা 
করতেন এবং তার পিঠে কীদা মাটি লেগে থাকতো । এতে তার শিক্ষক আবু নাঈম 
তাকে বলতেন, -₹1 || [২০ ১১৯ ১1] ৮০৮৪ 

হে মুতাইয়ান, তুমি ইলমের দরসের মজলিসে উপস্থিত হওনা কেন? 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখখরীন (পরবর্তী) 
উলামায়ে কিরাম এর অনেকেই এ বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে 
ঈর্মাভিছিএরভ রিতা ভাযির ইট হাজার রনিতারা হার নার), 

(১৯৯ ০১) ৮১৮৯] ০১৮০ 155)) 


১৪. পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত রাবীগণের পরিচয় : 

১. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো এসব রাবীদের পরিচয় 
জানা, ধারা পিতা ছাড়া অন্যের সাথে পরিচিতির.ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ৷ তিনি নিকটাত্বীয়ও হতে 
পারেন । যেমন, মা অথবা দাদার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া । অথবা কোন অপরিচিত ব্যক্তিও 
হাতে পারেন । যেমন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি রাবীর অভিভাবক হওয়া ইত্যাদি। রাবীর 
পরিচয় জানার পর তার পিতার পরিচয় জানা দরকার । 
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২. উপকারিতা : রাবীগণের নিসবাত (সম্পৃক্ততা) তাদের পিতার দিকে 'করার 
সময় বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার কারণে ভিন্ন রাবীর ধারণা সৃষ্টি হয় না। 

৩. প্রকারভেদ ও উদাহরণ 

(১) মায়ের সাথে সম্পৃক্ত রাবী : যেমন মু'আয, মুআওয়ায এবং আউয । এরা 
তিনজনই তাদের মা আফরা এর নামে পরিচিত । তাদের পিতার নাম ছিল হারিস। 
অনুরূপভাবে বিলাল ইবনে হামামাহ। তার পিতার নাম হলো রাবাহ। 

(২) ষারা দাদী ও নানীর সাথে সম্পৃক্ত : এটা সরাসরি হোক কিংবা অন্য কোন 
মাধ্যমে । যেমন, ইয়ালী ইবনে মুনাইয়া, এখানে মুনাইয়া ইয়ালীর দাদী । বাশীর ইবনে 
খাসাসিয়্যাহ তীর তৃতীয় স্তরের দাদী এবং তাঁর পিতার নাম হলো মা'বাদ। 

(৩) যারা দাদার সাথে সম্পৃক্ত : যেমন আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ। তার নাম 
হলো আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ। আহমাদ ইবনে হাম্বল তার নাম হলো 
আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল। 

(8) বিশেষ কোন কারণে যারা পরিচিত কারো সাথে সম্পৃক্ত : যেমন মিকদাদ 
ইবনে আমর আলকিনদী । তাকে মিকদাম ইবনে আসওয়াদ বলা হয়ে থাকে । কেননা 
তিনি আসওয়াদ ইবনে আবৃদে ইয়াগুছ এর নিকট লালিত- নিরিহ নিন 
তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন । 

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : দিয়া রর ন্রগর ররর 
বলে জানা যায়নি । তবে রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষত যেসব গ্রন্থ সবিস্তারে 
লেখা হয়েছে তাতে প্রত্যেক রাবীর নসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 


১৫. প্রকাশ্যের পরিপন্থী নসব-এর পরিচয় 

১. ভূমিকা : এমন অনেক রাবী আছেন যারা কোন স্থান, গাযওয়াহ, গোত্র অথবা 
বিশেষ কোন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে পরিচিত। কিন্তু বাহ্যত এর দ্বারা যা 
বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে সেটা উদ্দেশ্য নয় । বরং বাস্তবতা হচ্ছে এই, যেমন, কোন স্থানে 
তাদের অবতরণ কিংবা বিশেষ কোন পেশার লোকদের সাথে তাদের অধিক ওঠা-বসা 
ইত্যাদির কারণে তারা তীদের প্রকৃত নসব ছাড়া এ নসবে পরিচিত হয়ে ওঠেছেন। 

২. উপকারিতা : এ বিষয়ে আলোচনার উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে প্রকৃত , 
সত্য জানা যায় যে, এটা রাবীর প্রকৃত নসব নয় । বরং উপরোল্লিখিত কারণসমূহের যে 
কোন একটি কারণে তাকে এ নসবে ভূষিত করা হয়েছে। তাছাড়া এ কারণটি সম্পর্কেও 
অবহিত হওয়া যায়, ০০০০০ 
১৪--- 
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৩. উদাহরণ : (১) আবৃ-মাসউদ আলবাদরী : তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগহণ 
করেননি। কিন্তু তিনি এ স্থানে অবতরণ করেছিলেন তাই তাকে বদরের দিকে নিসবত 
করে আলবাদরী বলা হয়েছে। 

(২) ইয়াধীদ আলফাকীর : প্রকৃতপক্ষে তিনি ফাকীর ছিলেন না। বরং তার 
মেরুদণ্ডে ফাকার (তলোয়ার) এর আঘাত লেগেছিল। 

(৩) খালিদ আলহায্যা (৮1১-০1| ,10) : প্রকৃতপক্ষে তিনি হায্যা (মুটী) ছিলেন 
না বরং অধিকাংশ সময় মুচীদের সাথে তার ওঠা-বসা হতো । - 

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী : আল আনসাব, এগ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইমাম 
সামআনী (৬১৮০_-৮৮(] -১0291 5৮54) । ইবনুল আমীর এই গ্রস্থটিকে 
সংক্ষিপ্ত করে নাম দিয়েছেন, আল্লুবাবু ফী তাহযীবিল আনসাব (.& ১111 
২০৮০এ3৪। ২২৫3) । অতঃপর ইমাম সুযুতী পুনরায় এ গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করে নাম 
দিয়েছেন লুববুল লুবাব (11 1) 


১৬. রাবীগণের জীবন-ইতিহাস পরিচিতি 
১. সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
; তাওয়ারীখ (৮১৯3) তারীখ (ট:১৮০) এর বহুবচন, এটি আরাখা (১), এর 
মাসদার। সহজ করার জন্য তারীখ (৮৮১০) এর হামযাহ বিলুপ্ত করা হয়েছে। 
: (খ) পারিভাষিক অর্থ | 
282]158 4৫ এ শীি১1511 ০৯৪৭৮) ৮৬০০1 ডা 
- ৮৯১৪৩ ৮5৮৪৬11৩ ৮০৯৬/৩ ১ £41১০11 রাবীর জনয মৃত্যু অথবা 
গুরুতৃপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে তা বর্ণনা করাকে 
পরিভাষায় তাওয়ারীখুর রুওয়াত বলা হয়। 

২. ইলসুল হাদীসে (হাদীস শাস্ত্রে) এর অর্থ : হাত রা 
রাবীদের জন্ম তারিখ, তীদের শিক্ষকদের নিকট থেকে হাদীস শোনা, কোন শহরে 
তাদের আগমনের সময় এবং তাদের মৃত্যুর তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া । 

৩. এর গুরুত্ব ও উপকারিতা : এটি একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয় । সুফিয়ান ছাওরী 
বলেন, যখন বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলা আরম করলো তখন থেকে আমরা তারিখ ব্যবহার 
করা শুরু করলাম । এর উপকারিতা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে সনদের মুস্তাসিল অথবা 
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মুনকাতি হওয়া বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় । কেননা এমনও দেখা গিয়েছে যে, একটি 
কওম বা সম্প্রদায় স্তের) অন্য আর একটি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত 
করার দাবী করেছে । অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণ করার পর প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের 
মৃত্যুর কয়েক বছর পর এঁ সম্প্রদায় তাদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করার এ দাবী 
করেছে। 

৪. এতিহাসিক উদাহরণ 

(কি) একথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং তার দু'জন প্রখ্যাত সাথী আবু বকর ও উমর (রা)-এর বয়স ছিল 
তেষষ্রি (৬৩) বছর। ূ | 

€১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, ১১ হি. সনের 
১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার পূর্বাহ্নে। 

(২) হযরত আবু বকর (রা) ১৩ হি. সনের জুমাদা আল উলা (জামাদিউল 
আউয়াল) মাসে ইন্তিকাল করেন। 

(৩) হযরত উমর (রা) ইন্তিকাল করেছেন, হি. ২৩ সনের যিলহাজ্জ মাসে। 

(৪) হযরত উসমান (রা) শহীদ হয়েছেন ৩৫ হি. সনের যিলহাজ্জ মাসে । 

(৫) হযরত আলী (রা) শহীদ হয়েছেন ৪০ হি. সনের রমাদান মাসে তেষন্ত্ি ৬৩) 
বছর বয়সে । 

(খ) এমন দু'জন সাহাবী আছেন, যারা ষাট (৬০) বছর জাহিলিয়্যাতে অতিবাহিত 
করেছেন এবং ষাট (৬০) বছর ইসলামে । এঁরা উভয়েই ৫৪ হি. সনে মদীনায় ইন্তিকাল 
করেন । তারা হলেন, (১) হাকীম ইবনে হিযাম এবং (২) হাস্সান ইবনে সাবিত। 

(গ) চার ইমাম_ 


.. 3 - জন্ম মৃত্যু 
১. নুমান ইবনে সাবিত (আবু হানীফা) : ৮০ হি. সন ১৫০ হি. সন 
২. মালিক ইবনে আনাস : ৯৩হি. সন ১৭৯হি, সন 
৩. মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশশাফিঈ : ১৫০হি.সন ২০৪ হি. সন 


৪. আহমাদ ইবনে হাম্বল : ১৬৪ হি. সন ২৪১ হি. সন 
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(খ) সিহাহ সিআহ্গরন্থ প্রণেতাগণ 
জনা মৃত্য 

১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী : ১৯৪ হি, ২৫৬হি, 
২. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নীসাপুরী : ২০৪ হি. ২৬১ হি. 
৩. আধু দাউদ আসসিজিস্তানী : ২০২ হি. ২৭৫ হি. 
৪. আবু ঈসা আত্তিরমিহী১২৪ ২০১ হি. ২৭৯ হি. 
৫. আহমাদ ইবনে শু'আইব আন -নাসাই : ২১৪ হি.. ৩০৩ হি, 
৬. ইবনে মাজাহ আলকাযভিনী : ২০৭ হি. : ২৭৫ হি. 


৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 

(ক) আল-ওয়াফিয়্যাহ, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইবনে যাবার মুহাম্মাদ ইবনে 
উবাইদুল্লাহ আররাবয়ী মুহাদ্দিসে দিমাশকী । মৃত্যু ২৭৯ হি ০১১ ০১(১৩৬// 155 
৬১০০ সীট পাশ ত11 4441 এঙীশীগ ০৪ শিস ১29 

(খ) উল্লেখিত গ্রন্থের উপর কয়েকজন প্রখ্যাত আলিম টীকা সংযোজন করেছেন । 
এরা হলেন যথাক্রমে, ইমাম আল কাত্তানী, আল-আক্ফানী ও আল ইরাকী প্রমুখ । 


১৭. ত্রুটি দেখা দিয়েছে এমন সিকাহ রাবীগণের পরিচয় 
১. আল্-ইখতিলাত (১.০ ০১1)-এর সংজ্ঞা 
কে) আভিধানিক অর্থ 
418০ ১৮৪1 03-5 ৮৩৯। 4৮2 44115 ৮৮০৪ ৯1 9০551 
৮০৯51৪] ৩৪1০৪ 
ইখ্খতিলাত-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আকল বিনষ্ট হওয়া । যেমন বলা হয়ে থাকে 
ইখতালাতা ফুলানুন অর্থাৎ অমুকের জ্ঞান বুদ্ধি (আকল) বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
খ. পারিভাষিক অর্থ 
$৯8$857১ 


2 41139531 ১৮৮৮০০১। ১০০ 91-০1-5711 ১৮৮৪ 
- ০১ ০০০৪ ও1 এ ৪1০৮৭ 
অধিক বয়স অথবা দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা পুত্তকাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়া 
ইত্যাদি কারণে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাওয়া অথবা কথাবার্তা বিকৃত হয়ে যাওয়াকে 
পরিভাষায় ইথতিলাত বলা হয়। 
২২৪. ইমাম তিরসিধীর জন্ম তাত্রিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । অধিকাংশ. এভিহাসিক কোন নিদিষ্ট সন 
উল্লেখ না করে লিখেছেন যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রারন্তে তার জন্ম হয়েছে। কিন্তু কোন কোন 


প্রতিহাসিক বলেছেন, ভিনি ২০৯ হি. সনে জন্গ্রহণ করেছেন। এর জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম 
জাসূন রচিত শারিহশ শামায়িল (4)৮201 05)1 
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২. মুখতালিত-এর প্রকারভেদ 

_ (ক) অধিক বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে আকল বিনষ্ট হওয়া । যেমন, আতা ইবনে 
উনারা 

(খ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে মুখতালিত (আকল বিনষ্ট) হওয়া । যেমন, 
আবদুর রায্যাক ইবনে হামাম আস্সানআনী | তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মৃখতালিত 
হয়ে গিয়েছিলেন! 

(গ) অন্যান্য কারণে মুখতালিত হওয়া । যেমন, পুস্তকাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার 
কারণে আবদুল্লাহ ইবনে নুহাইআ আলমিস্রী এর আকল বিনষ্ট হয়েছিল । 

৩. মুখতালিত রাবীর রিওয়ায়াত এর হুকুম : 

(ক) ইখাতলাত-এর পূর্বের ব্রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য । 

(খ) আর ইখতিলাত এর পরের রিওয়ায়াত এবং এসব রিওয়ায়াত যার ব্যাপারে 
সন্দেহ রয়েছে যে এটা ইখতিলাত এর পূর্বের না পরের-তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

৪. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ! এর উপকারিতা এই যে, 
এর মাধ্যমে নিরাহরারীর ডিলার দের ওরিনের নিওাযাতের মধ্যে পার্থকা 
নিরূপণ করা সহজ হয় এবং পরের রিওয়ায়াতত্যাখ্যান করা যায়। 

৫. শাইখান তাদের সহীহ্‌ গরন্থদ্ধয়ে মুখতালাত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন কি? 

. হ্যা, তারা এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে তারা বলে দিয়েছেন যে, এটি 
ইখতিলাত এর পূর্বের রিওয়ায়াত । 

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রহ্থাবলী : অনেক আলিম-ই এ বিষয়ের উপর বেশ কিছু 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন আল আলায়ী ও আল হাযিমী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম । এ 
সব গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো হাফিয ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ সাবাত 
ইবনুল আজামী (মৃত্যু ৮৪১ হি.) রচিত আলইগৃতিবাতু বিমান রামা বিল ইখতিলাত ৷ 
০১ ১1১। ৮৮১৮৮১৮৯১৪৪ ভেটিও পাশিহ ৮৮িহশ। 

শী কা]1 ৮৯1 শিক এশিস্টিলি 


১৮. উলামায়ে কিরাম ও রাবীদের বিভিন্ন স্তরের পরিচয় 

১. তাবাকা (২৪. 1) এর সংজ্ঞা 

(ক) আভিধানিক অর্থ : - ১৬৫1: || ১৯৪ ]| সাদৃশ্যপূর্ণ সম্প্রদায় । 

খে) পারিভাষিক অর্থ : 05 41-5-5819 85581 0-815-33188798 
- ৮৪৪ ১৮১৮০। 

এমন শ্রেণীর লোক যাঁরা বয়স এবং সনদ অথবা শুধু সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে 


পরস্পর নিকটবর্তী ।২২৫ 
২২৫. দেখুন : তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ৩৮১। 
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২১৪ হাদীসের পরিভাষা 


সনদের মধ্যে পরস্পর নিকটবর্তা হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা 
স্তরের রাবীগণের শাইখ বা উস্তাদ অপর একটি শ্রেণীরও শাইখ বা উস্তাদ হওয়া অথবা 
তাদের সমসাময়িক হওয়া । 

২. উপকারিতা 

(ক) এ বিষয়ে অবগত হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা রাবীদের নাম, 
উপনাম অথবা অন্য কোন ব্যাপারে পারস্পরিক সাদৃশ্যের মিশ্রণ থেকে বেঁচে থাকা 
যায়। কোন কোন সময় দু'জ নরাবীর একই নাম হয়ে থাকে তখন একজনকে অন্যজন 
মনে করা হয়। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের স্তর সম্পর্কে জানা থাকলে তাদের মধ্যে 
পার্থক্য নিরূপণ করা যায় । 

(খ) আন্আনাহ («-১-২_১০) রিওয়ায়াতের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল 
হওয়া যায়। 

৩. কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, দু'জন রাবী এক দৃষ্টিকোণ থেকে এক 
স্তরের সাথে সম্পৃক্ত এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দু'স্তরের সাথে সম্পৃক্ত । যেমন 
আনাস ইবনে মালিক রো) এবং অনুরূপ আরো বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী । এঁরা এক দৃষ্টিকোণ 
থেকে আশারায়ে মুবাশ্শারাদের স্তরের সাথে সম্পৃক্ত । কারণ তারা সবাই সাহাবী 
ছিলেন । এ দৃষ্টিকোণ থেকে সব সাহাবায়ে কিরামই একই স্তরের অন্তর্তুক্ত। আর অন্য 
দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দশটির 
অধিক স্তর (তাবকাহ) রয়েছে । যেমন ইতিপূর্বে সাহাবীদের পরিচয় পর্বে সে সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে । তখন আনাস ইবনে মালিক এবং তার অনুরূপ আরো অন্যান্য 
বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীগণ আশারায়ে মুবাশৃশারাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। 

৪. এ বিষয়ে গবেষকের করণীয় কি? 

ইলমে তাবাকাত সম্পর্কে বিশ্লেষণকারীর কর্তব্য হলো রাবীগণের জন্ম তারিখ এবং 
মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। এছাড়া তাদের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেও 
অবহিত হতে হবে। 

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 

(১) আত্তাবাকাতুল কুবরা, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইবনে সাদ। 

- ১০ ০২১ ০90) ০৮৮৯৭ 

(২) তাবাকাতুল কুররা, এ গ্রন্থের লেখক হলেন আবূ আমর আদৃদানী । 

- ৮1১11 ১৮৪ ভে ০1১511০৮৪৮৮ 

(৩) তাবাকাতুশ্‌ শাফিআহ্‌ আলকুবরা, এর প্রণেতা আবদুল ওয়াহাব আস্সুবকী । 

-(৮৩১০০]| এ১৮৪৩৭। ৮৪৮! ৫১৪৫। ৪0৮11 ০0৪৮ 

(৪) তাযৃকিরাতুল হুফ্ফায, এগ্রস্থের লেখক হলেন, ইমাম যাহাবী । 

- ৮৯৯১1] 4১০৬৯। ৪১৫৯৩ 
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১৯. আযাদকৃত রাবী এবং আলিমগণের পরিচয় 
১. মাওলা (৬1) এর সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
৮৮০ 4৮ ১ ১1১০৪ ০৮৬৮] শাক ভিন এ11৬শ]1 
- ৮113 ভাপ 1৩ 47০৮ 
আরবী মাওয়ালী (৬1১11) মাওলা (৮1৬০) এর বহুবচন। এটি পরস্পর 
বিপরীতার্থক শব্দ । কখনো মনিবের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয় আবার কখনো দাসের 
ক্ষেত্রে। কখনো আযাদ কারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো আযাদকৃত দাসের 
ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয় ।২২৬ 

€খ) পারিভাষিক অর্থ 
- ১১৯৬৪ ৮৮151145511 ও ১৮৮01 31 -৯10৮11 ০০511 তী 

পরিভাষায় মাওলা বলা হয় এঁ ব্যক্তিকে যিনি কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ আছেন অথবা 
আযাদকৃত কিংবা যিনি অন্য কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 

২. মাওয়ালী এর প্রকারভেদ : মাওয়ালী তিন প্রকার। যথা, 

(১) মাওলাল হিলফ (৪ 11 ৮1৬০), যেমন, ইমাম মালিক ইবনে আনাস 
আল আসবাহী আততাইমী। তিনি বংশগতভাবে আসবাহী এবং চুক্তিবদ্ধ হিসেবে 
তাইমী। কেননা তার নিজ সম্প্রদায় আসবাহ কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রের সাথে 
মুক্তিবদ্ধ ছিল। 

(২) মাওলাল আতাকাহ (২৪৩৬ || (৮1১11), যেমন আবুল বুখতারী তাঈ 
তাবেঈ। তার নাম হলো সাঈদ ইবনে ফীরুয । তিনি তাঈ বংশের আযাদকৃত ছিলেন । 
কেননা তার মনিব যিনি তাকে আযাদ করেছেন, তিনি ছিলেন তাঈ বংশের । 

(৩) মাওলাল ইসলাম (৯১-.০3। ৮1৬1), যেমন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল 
আল্‌ বুখারী আলজুফী । তার দাদা মুগীরাহ ছিলেন অগ্নি উপাসক। তিনি ইয়ামান ইবনে 
আখনাস আলজুফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণেই তাকে জুফীর দিকে 
নিসবাত করা হয়ে থাকে । 

৩. উপকারিতা : এর মাধ্যমে সংমিশ্রনের আশংকামুক্ত হওয়া যায় । আর এটাও 
জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কে কোন্‌ গোত্রের সাথে বংশগত তাবে সম্পর্কিত, আর কে 
ছুক্তিবদ্ধ হিসেবে সম্পর্কিত । অনুরূপভাবে এ দু'জন রাবীর মধ্যেও পার্থক্য নিরূপণ করা 
যায় ধারা একই গোত্রের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু একজন বংশগতভাবে আর অপরজন 
চুক্তিবদ্ধভাবে। | 

8. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : এ বিষয়টির উপর শুধু আবু আমর আলকিন্দী মিসর 
বাসীদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। 

২২৬. দেখুন : আলকামূস পর্থ খণ্ড, পৃ. 85৪1 
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২০. সিকাহ ও দুর্বল রাবীগণের পরিচয় 
১. সিকাহ ও যঈফ-এর সংজ্ঞা 
(ক) আভিধানিক অর্থ 
০৬-4৪১-০৪৪1। ১৮০ ৮ শ103 শিুভীশি]) + শী] বহি 
- 02১০৩ ০০৯ -৬৮শ৪৭। 
সিকাহ্‌ (২3 ৯11) এর আভিধানিক অর্থ বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য । আর যঈফ (দুর্বল) 
এটি সবল এর বিপরীতার্থক শব্দ । আর এ দুর্বলতা কখনো ইন্্রিয়গ্রাহ্য হয় আবার 
কখনো হয় না। 
(খে) পারিভাষিক অর্থ 
০৮৪০৪ 0৮5১৭ ৬৬৮৪১৮5511৩ ৬0801 ০১501 ভ5 2২811 
- 47১11 ৮৪ ও| বাটি ভা 0৮5 বাসী পতি 
পূর্ণ সংরক্ষণশক্তি ও আদালাতসম্পন্ন রাবীকে সিকাহ বলা হয় । আর. যঈফ শব্দটি 
আম বা ব্যাপকার্থক। কারণ এমন সব রাবীই এর অন্তর্ভুক্ত ধার আদালাত ও যবত 
(সংরক্ষণ শক্তি)-এর ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে। 
২. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এটি ইলমুল হাদীসের একটি অতীব গুরুতৃপূর্ণ বিষয়। 
কেননা এর মাধ্যমেই সহীহ হাদীস ও যঈফ হাদীসের পরিচয় জানা যায় । 
৩. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ও এর প্রকারভেদ 
_ (ক) শুধু সিকাহ রাবী সম্বলিত গ্রন্থ : যেমন, ইবনে হিব্বান রচিত আসসিকাহ গ্রন্থ 
(০৮১৯ ০৪315০03১11) ৷ আজালী রচিত আসসিকাত গ্রন্থ (11 503১1) 
(খ) শুধু যঈফ রাবী সম্বলিত গ্রন্থ : এ বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 
যেমন, ইমাম বুখারী, নাসাঈ, উকাইলী ও দারাকুতনী প্রমুখ কর্তৃক রচিত আদদুআফা 
্রন্থ। এছাড়া ইবনে আদী রচিত আলকামিলু ফিদৃদু আফা (৮৮৬৮০ ৪ 50৫11 
(৪৭5 ৩৪) নর রাহ ডিত জনা বরা 
১৯১] ০0৯41) গ্ন্থদ্বয়ও এ বিষয়ের উপর রচিত | 
(গ) সিকাহ এবং যঈফ উভয় প্রকার সম্বলিত গ্রন্থ : এ বিষয়ের উপরও অনেক গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে।' যেমন, ইমাম বুখারী রচিত তারীখুল কাবীর (১৯11 ৯:১1) 
ইবনে আবূ হাতিম রচিত আলজারহু ওয়াততাদীল (০ 3 /:১-৮-113 ১২ 
(৯ 21) এটি রাবীদের জীবনী সম্বলিত একটি সাধারণ গ্রন্থ । হাদীস গ্রন্থের মধ্যে 
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হাদীসের পরিভাষা ১১৭ 


রাবীদের জীবনী সম্বলিত বিশেষ কিছু গ্রস্থও রচিত হয়েছে। যেমন, আবদুল গনী 
আলমাকদেসী রচিত আলকামালু ফি আসমায়ির রিজাল (-(__৮১। ৮৪ ৮411 
৮০০১৪ ৭4। ৮১৯| ১৮] 0৮৯১) ইমাম মিযযী, যাহাবী, ইবনে হাজার এবং 
খাষ্রাজী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম এ গ্রন্থখানির সুবিন্যস্ত জপ দান করেছেন। 


২১. রাবীগণের জন্যস্থান ও দেশের পরিচয় 

১. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : আলআওতান (১৮331) ওয়াতন (৮১)-এর 
বহু বচন। এর অর্থ এ ভু-খপ্ড যেখানে কোন মানুষ জন্গগ্রহণ করে অথবা বসবাস করে। 
আর বুলদান (১)।১_,11) এটি বালাদুন (++) এর বহুবচন । আর বালাদ এ শহর 
অথবা গ্রামকে বলা হয়, যেখানে কোন মানুষ জন্যপ্রহণ করে অথবা বসবাস করে। 

এখানে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, রাবীদের জন্স্থান অথবা তাদের 
আবাসস্থানের পরিচয় জানা । 

২. উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, দু'টি ভিন্ন দেশ অথবা শহরের এমন 
দু'জন রাবী যাদের নাম এক ও অভিন্ন । দেশের পরিচয়ের মাধ্যমে এরূপ দু'জনরাবীর 
মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। হাফিযে হাদীসগণ ব্যবহার পদ্ধতি ও গ্রন্থ প্রণয়নে এর 
প্রয়োজনীয়তা অধিক হারে উপলব্ধি করে থাকেন। 

৩. আরব এবং অনারবগণ কিভাবে পরিচিত হতেন? 

চি 

ধকাংশই ছিলেন যাযাবর ৷ এজন্য আবাস স্থানের চেয়ে গোত্র পরিচয়ই তাদের নিকট 
উট 

উতর রর রাজার রন 
প্রবণতা বেড়ে যায়। এরপর থেকে শহর অথবা গ্রামের নামে তারা পরিচিত হতে 
থাকেন। 

(খ) আর অনারবগণ প্রাচীনকাল থেকেই তীদের নিজ নিজ শহর অথবা গ্রামের 
নামে পরিচিত হয়ে আসছিলেন। 

৪. শহর পরিবর্তনকারীর পরিচয় জানবার উপায় কী? 

(ক) শহর পরিবর্তনকারীর উভয় শহরের বিবরণ দিতে হলে প্রথমে তিনি যে শহরে 
অবস্থান করেছেন, তার পরিচয় প্রথম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় শহরের 
নাম উল্লেখ করতে হবে । অবশ্য এ ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো, দ্বিতীয় শহরের নাম 
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২১৮ হাদীসের পরিভাষা 
উল্লেখের পূর্বে ছুন্মা (বা অতঃপর 1১ ) শব্দটি সংযোজন করে দেওয়া । সুতরাং কেউ 
যদি হালাৰ শহর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে 
বলতে হবে ফুলানুন আল্হালাবী ছুম্মাল মাদানী (৮৬-)1১ ৮1৯11 ০১-৪) 
অমুক হালাবের অধিবাসী ছিলেন অতঃপর মদীনার । অধিকাংশ আলিম এ পদ্ধতিই 
অনুসরণ করেছেন। 

(খ) আর উভয় শহরের মধ্যে সময় সাধন করতে না চাইলে যে কোন একটি 
শহরের নাম উল্লেখ করতে হবে । তবে এটির প্রচলন কম। 

৫. কোন শহরের অধীন গ্রামের অধিবাসীর পরিচয় প্রদানের পদ্ধতি 

(ক) এ গ্রামের নামে তার পরিচয় দেওয়া যাবে । 

(খ) এ খ্ামটি যে শহরের অধীন সে শহরের নামে তার পরিচয় দেওয়া যাবে। 

(গ) এ শহরটি যে স্থানে অবস্থিত এ এলাকার নামেও তীর পরিচয় দেওয়া যেতে 
পারে । যেমন, কোন ব্যক্তি আলবাব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন । আর আলবাব 
হলো হালাব শহরের অধীন একটি গ্রামের নাম । আর হালাব হলো সিরিয়া (শাম)-এর 
অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকার নাম । এখন এ ব্যক্তির পরিচয় প্রদানের সময় তাকে আলবাবী, 
হালাবী অথবা শামী (সিরিয়াবাসী) বলা যেতে পারে৷ 

৬. কত বছর অবস্থান করলে কোন ব্যক্তিকে সেই শহরের সাথে সম্পৃক্ত করা 
যায়? 

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-এর অভিমত অনুযায়ী চল্লিশ বছর। 

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলী 
_ (ক) সামআনীর আল্আনসাব (এ,.১91) গ্রস্থটিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। 
কেননা তিনি এতে রাবীদের বংশ ও দেশ ইত্যাদি প্রসংগে আলোচনা করেছেন। 

€খ) ইবনে সাঁদও তার আত্তাবাকাতুল কুবরা (৮3 ৬১৯৫1 ০১৮৪৮] 
১») গ্রন্থে রাবীদের দেশ ও শহর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটাই এ গ্রন্থের 
সর্বশেষ কথা । দরূদ ও সালাম রাসূল (সা)-এর উপর আর তাবৎ প্রশংসা আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের সুমহান দরবারে । 


%/৬7%%.%78%1019110911.00] 


(0017191715 
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এ গ্রন্থে ব্যবহৃত ইলমে হাদীসের পরিভাষাসমূহ 
এ পর্বে অত্র গ্রন্থে আলোচিত ইলমে খাদীসের গুরুত্পূর্ণ পরিভাষাসমূহ আরবী 
বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হলো এবং সাথে সাথে এর উচ্চারণ ও ইংরেজী অনুবাদ 
ভাবার্থ দেয়া হলো । (অনুবাদক) 
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হাদীসের পরিভাষা 2 ২২৩ 
গ্রন্থপুজী 

আল্-কুরআনুল করীম । 

তারীখু বাগদাদ, বৈরুত, দারুল কিতাব 
আল-আরাবী । 


তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী, ২য় সং, 
১৩৮৫ হি, । 
আত্-তাক্রীব, ২য় সং, ১৩৮৫ হি. । | 
আর-রিসালাহ, আহমাদ মুহাম্মদ শাকির-এর টাকা 
সম্বলিত। 

আর্-রিসালাহ আল্‌-মুস্তাতরাফা লি-বায়ানি মাশৃহুরি 
কুতুবিস্-সুন্নাহ আল-সুশাররাফাহ, দারুল ফিক্র। 
সুনান তিরমিবী মাআ শারহিহী তুহ্ফাতুল আহওয়াষী, 
মিসরীয় সংক্করণ। 

সুনানু আবী দাউদ, হিন্দুস্তানী সংস্করণ । 

সুনানু ইবৃনি মাজাহ (মুহাম্মদ ফুআদ আবদুল বাকী 
টীকা সম্বলিত), ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী কোং 
লি., ১৩৭২ হি.। 

সুনানু দারাকুতনী, পরিমার্জন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় 
সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্‌ হাশিম আল-ইয়ামানী 
আল্-মাদানী ৷ 

শারহু আল-ফিয়াতুল ইরাকী । 

ফাত্ছল বারী (আবদুল আযীয বিন বায-এর টীকা 
সম্বলিত), কায়রো, শত্বর্ষ আস্সালা ফিয়া, ১৩৮০ 
হি. । 

সহীহ্‌ আল-বুখারী, ১২৯৬ হি. । 

সহীহ্‌ মুসলিম,মিসরীয় সংক্করণ, ১৩৪৭ হি. | 
উল্মুল হাদীস (ড. নূরুদ্দীন আত্তারের টীকা 
১৩৮৬ হি. । 
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ফাতহুল মুগীছ, মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকত 
আস-সালাফিয়াহ। 

আল-মায়মানিয়া। | 

আল্-কিফায়াহ, হিন্দস্তা, দায়িরাতুল মাআরি' 
১৩৫৭ হি. । 

আল্-মুস্তাফিক ওয়াল মুফতারিক (পারগুলিপি)। 
আল্-মুস্তাদরাক, রিয়াদ, মারতাবাতুন্‌ নস, & 
আল্-হাঁদীসাহ। 

মা'রিয়াফাতু উলৃমিল হাদীস, মাতবাআ আনসারুস্‌ 
সুন্নাহ আল্-মুহাম্মাদিয়া, ১৩৬৭ হি. । 

মা“শালিমুস্‌ সুনান, মাতবাআ আন্সারুস্‌ সুন্াহ 
আল্-মুহাম্মাদিয়াহ্‌, ১৩৬৭ হি. | 
মীযানুল ই“তিদাল ফীনাক্দির কি ইসা 
আল্‌-বাবী আল্-হালাবী, ১৩৮২ হি.। 

আল্‌-ুয়াত্তা (মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী টীকা 
সম্বলিত), ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী এন্ড কো * 
লি., ১৩৭০ হি. । 

মুনাওয়ারা, আল্‌-মাকতাবা আল্‌-ইলমিয়্যাহ । 
মুনাওয়ারা, আল্-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ ৷ 
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